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না সয়া দয: :লাজী ব 
৬ ঘন আরম জজ নী 
কী বলার হচ. 








কী সদ ঈ তাক তন ঘধ সন্ত বে ই, বত: নাজ কি দীঘ হান্ব দ। 
আভা জী শি ভ্তু ইূ্মী ধিন্িস ই কচি সতিক্ধ নত যা নিষ্বধ ক দিল্কানত ঈ ভাথ-. 
জী আল ঈনিলাল চীনা ই-_শরকী নিষ্ৃতি মী সাংল হী জাধী ই। হম 
ইট চুঁ ছি ছিনুবাঁুরি ক বুল উ ইত নল জী ভাম্বায, ঈব্ ৭** যা এ০ 
জা কী লী ভ্যান নী ভন দাই কি ব নিত হী নরী। ক্ীই বিজ ঝর মনসা 
জিন দিহাজ ফান জীং জন্ুলৰ ঈ জাদাংমহ জনা থা অন্ানা ই, তক অন ই 
গে জয়ী বী তর হব সানজান জীব কষিযাষান নী হী, তন ই মহ 
না ঈমক নি জীহ দিনার ঈ সী জ্ঞাংতা তত াঁখ কক আন্তযার্থী ক্ুক্ানন্তা অমি- 
রী টুনা দলা ই। মহাবানাী ঈ খাহুলাহ বা নন শন্থিমা-্হান গ্জী আজ 
উই াঁখী মু ই দ্িলনি আহ্‌লী বথাধী ভথ উ অমস্দতী ই? কিরন জাহমী হানুৰার 
ক হু জধীজ্ভী জানক্ঞ্‌ বুক আলণ ক্লে ই $ দিত শী আল হয ঈ 
জাল জ্বী জাহনী নাঁঘীনবাবী জীহ হাচছু-নাহী হই আব ই । হাডভী সান 
বদ ৪ অধিক ম্কাম ভরি বাতা বনুবমন্ধ ভ্বম-ন্ড নম ঈনত ভাতা নী জাথান 
অহ সী, ইন আন দিহবায ক তী ক্যা হাহতীয ভকুবি কতা নন দ্যা জনন মাবা, 
লাতা &। হয স্যা ভন উত্তর স্ ক্ি জারী জং জঙো নী জ্ী সান্বীন হলঃ 
কুবি ঈী নী দিবি ছা ভলন ছীনা জ্লামাবিন্ধ ই, দিব শী নক্কিন্থিত, ভামগিক 
মান মী ধরন্জা অ্লানবীন জীহ বাত কী হী ন্বীত ই জং লী ভাত লাগ দী 
জী জাগি অধ কর্‌ জাগা হী জাঘাহত জাহদী জী জন্ম উ তত গাবিদ্ধ-স্াণ কী 
বিধি গান হী ঘ উবা জাবা ই.। 

দাতা তানযধী অথ দি লাজ ঈ ান্ মহি ছিব ছী ছলনা, অমি 
জং জান্মং দিবাং ঈ নয ঈ হী হিভতাই ইট ছু বী হয হর জনি কান উ, 
খা খান উ জীব অনী নিসা উ বধ তু লাহথী লব অন্ধা ই; অহন্ত্য 
. খর অনিক নী ডি ধু তথ কী ভাবা তত বিনা জাজ গত অনা সী 
ন্শেিস্ত্না ৯ | 
5৮ জানা ধান দাস জি ঘর জীতাধী জা সঙ গলায় কতই যু হয ঈরথ 

ছি আনি ছু নন ঈ সরি হী রত ক রা হয কা জবান মাম 


৬.৭ অস। 1 সি 


বু মাহব সঈ নাহজ্বাড়ী অমাজ 
সব জীহ ঘন দ্ধা অব" 

1 মাই অন্থা জিবন মী ঘন সজিব ইঁ, তন সিন্ব লিগ্ব সক ক মূসার, 
ঘা! নিলি কী ক্মবতখারথ হী নই, জিনন্ধা শির আীহ আনীঘাজ ঘন, তনদ্ধা 
হারা জীহ্‌ তইহুম জখা ওনকা হবিাজ ভুল ওঁ জদ্দিব ই জিন .মসন্ক 
(ষ্ঠ শীষ জযনা ঘনকার্নীয নী ) ঘতন-ঘতন জী নর্বী ক ভ্ঞার-্কাংজ ক্কা খরা 
বিন সাম হথীবা ই। 

' অযন অন্ধ ঘনী কক অপ ঘং নল আহি হন ন্যা নিপান ই । জাই লব 
মিছা জীং নিজ লিখা ক্বীহ ছলনা ভুজ অনাদি বা ভঁ। লী না নিদাদ 

: জা ধা গীত বিধান ক বিবাহ বী, লাবিদ্ধ টিবি ক্কী থাল্ন, জহখ জীব 
নিন হীন হপ্তন ক ভিঈ হা হাআা ই: অগা তক্টি অপিস্কাতী ভ্কী জ্যাযা আী বঙ্গ 
হন ক হী মই ই আলহর অব ঘলগ নস্ট তিটি লব হন্না কনথারি আনিষাম নর্ীই। 
আাজন্ধত থৰী ক্ঞা নিষ্ভুল ভন, লী ক্কী ন্যানক্কনা আহি অপান্ধঘিল সাবিরা, 
জাহমিতঁ ভ্দী আজীন্মলা ক্যা দি ন্বন হই ভর । উন লাল ইন্সিহ্ত সন্ধা কী 
ঘার্থামবী আলীবনা ক্ধা নিন্ম ই, ঘবনত্ত তক মীভিক্ক ততইহণ ন্ধী ল অনন্দ দ্ধ 
নী আন নাতী আলীন্বনা ক্কা ভ্ীই জী লতা । অিঞ্চর জন উঁ ভী ঘন্থী, 
নাই দন ভ্ী ভন জী জীবিন নী ৪, ভমাহা ভীং্ূজা আকা আহ্হা নী ভ্থামম ই,.. 
বৃঘী সঞ্জাং হানগুঙ্ন, নিগন বঁঘল-লব জীং আাণা €নান উ তত বীন হন ধ হিন্দু | 
স্তা তক্ধ অধিবিল বী অনা হী তুঁজা ই, জং পন বৃত্তি বী *জন্কাগোনু মন ভ্ভাজ,. 
ঈঘম” (30889 01)000 1503669£ 0000, 1500701000 ) ক স্থী ন্দায বং ২ 
জারা র্থী লক জাঘহাআ উ ভজ্ধং উত্ধী হই বিন্কু অকনি আজ শী ন্বান হর. 
অনার জী ভীগ জ্দী অতি ঈ দীতিন্ঞ জাব্হাঁ জীহ লক নদী আনক্ষাধী নী 
জেধী তদ্ ল লী ভুমাহী হরি, সনজনী, দা আহ্‌ ঘন জী আলীনলা কব জা 
[সা অছিচ্কাহ ই জীহ ন ওনস ভতছাহ জা ভী, অনান্ধি জি মৃত কা হী হান লা নব 
সং মআা ইমা? জী জীম বিহাল-ছিল্ডুত্দ ক দিম বত মী জাল ন ভারী. 
হব লব, দুজা, দর, বাজান, গাতাবগ, অয বণ জীব হাণ-ুগ্ম ঈ দ্ধা্মী 
. কী জালাল! কত ইহ হল আখ লবান্ড জর-জাঘাতগা সন্ত অং বিবাপ্ অন, 


স্বামাজিষ্ হতিনা ১৮ 


দই আই ইিহাবিধ বারন কানা জন ঘা হী। ইমকা-দাহ উ আতাং ্ 

জী হিল উন রী জারা, জি ই ঈ ভা নল মা 
জানার জী বাতি উ নী সহ হিন জী জী বি ভিই নিই হা টন 
সমতা সা হীরা &ঁ, জিনদ্ধা ভীঘা জন্য নর ভীদ-মব্ ই হা ইঁ তিন 
শনুদ্দ উ ভিন গন্ধ বিন ত্নধ বিহীন জাত হব ঘর হী হীরা ই | 


ছিন্মুবমাজ দ্ধ. সন্থতিন ৭৬ বিথিবাঁ নী জী জই গন্কাং ঈ ঘন ₹। তদ 
সঙভা্ী নী তু ভাঘাহঘ সবজি সঙ্ধাং নথ ষ্: £__- ৃ 


অমানহযা-_দিবরহা জ্কীঃ সলিঘহা-সঙ্মা ক্জী, বুজ-আহিলপীসুমা সতী, রঃ 
বীবী ভী। খাট জী, ন্ধদী নারী নী, ৪০-_হবাঘি জমি জী, ভামমী-.. 
জম জ্ছুিনী গ্দী। নবনীতা ক্দী হাকিবী কী, হহামী_ স্তভইনীঁ ভটী, (ক্যাহহী-- 
বি 'ছ্রী, ভাবহী-_বানলানবাহ ছী, শবীহ্র্থী-_নতাহিঘ দ্দী, অন্তহহী --নৃবিহ 
ভী তথা দুজিদা_-বলানা জী ভীত ই। 


জবর হিল ঘর নিবাধি মধ ₹, জমস হিল্ু্মাজ বই নিউ । নর 
বিফ হবদা ই কি নবী ভর্ী জীই ঘব লিহীথ বিজ্ঞবিণ ভন মী মলাষা জারা ই জীব 
সী কী অহ তলা ্বিচ্চতিব নী ই। ইহা, জত জীহ নানু, অভ তযা লামা ই 
"ইং বি নী থফ ঘী আন ঘবরী ই? ঘংস্তু আত্বিন্চ জাহহাঁ জানূহিন্ধ হন 
ইভ্ড্ীহ। ভহাবগাধ হন ইত্তরী ই কি সস্তা নুন্ীঘা জী ভুলা লা" 
স্ালী ভদাজ মী “মননীহ” বা ঘন ধর! জালা টু । হু আয ণহ উন অ্তছথাণিন 
' যা! হির-বারনী স্থী নূতি জলা. দুঞর্তী ভু, জাহান ঈ বান-বুত্য জীব নান জাবি 
শাতী ই । ভা বিবাহিরা ভতনাআীঁ কিমি “থানণীহ” বিহী অমিভানা কা 
গুছদ। মানা আতা ই, অর দ্ধি ওল[ নাতে » ছিন্বুত্রণী ঈ নু পর অধ অমাটীঘ ঈ 
ঝি দনামা জারা জং রা নার ছা ই নট *ভ্্লী শী * বার ইউ “খবৰ 
বারণ ক ঘমধার মাবন্ধ: গুজা হ্ীলী ই, ভি সী লাংবার ঈ দ্রভী জী থা ছু 
প্রি গর ধ বাধা তলত লা ব ঈল হা ২ বীহী-দুজনধী ভ্বীহ হিন্দ 
কলহ নথ &. জব: ঘুলীন বস সরা ই । 


ন্বাঙ্গান্ন। হাভ্ছিত্যেন্ ক্কত্থা 


শ্রীন্ুকূমার সেন 
এমএ, পিএইচডি 
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিস্ভ।লয় 





কলিকাত। বিশ্ববিষ্ঠালয় কতৃক প্রকাশিত 
১৪১৩৪ 
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॥ স্বর্গতা কনিষ্ঠ। ভগিনী ভক্তির স্মরণে ॥ 


. (১৩১৭--১৩২৬ ) 


সূচীপত্র 


, বিষয় পৃষ্ঠা 
ভূমিকা হত ক উই: নরক 1৬ * 
“প্রথম পরিচ্ছেদ 
দশম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী 


$১ বাঙ্গাল। সাহিত্যের আদি যুগ্ঠী: বাক্গালাদেশে 
রচিত সংস্কৃত কাব্য__জয়দেবের গীতগোবিন্দ__বাঙ্গাল! 
ভাষার উৎপত্তি--বৌদ্ধসিদ্ধাচাধ্যদের রচিত বাঙ্গাল! গান। ১--৫ 
$২ তু্কী অভিযানের পরে : তৃকঁ আক্রমণের ফল-_ 
স্বাধীন স্থলতান রাজ্যের 'প্রতিষ্ঠা-_সথলতান ও উচ্চ রাজ- 
কম্মচারিকর্তক বাঙ্গালাদেশে বিদ্যা ও সাহিত্য চর্চার 
পোষকতা- বিবিধ বাঙ্গালা কাবাধারার উৎপর্তি-- 
পাচালী কাব্য__পঞ্চদশ শতাবীতে বাঙ্গালা নাহিত্যের 
অবস্থ]। ৫---৭ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

পঞ্চদশ শতাব্দী 
১৫৩ কৃত্তিবাস ওঝা ও মালাধর বনু: রামায়ণ 
কাহিনীর লোকপ্রিয়তা--কৃত্তিবাসের জীবনী-_রাজ। 
গণেশের পুত্র যদুর বিছ্ঠোত্সাত্তা-__মাঁলাধর বস্থর 
জীবনী-শ্রীকুষ্ণবিজয় কাব্য রচনা--সৈয়দ হোসেনের 
রাজালাভ | ৮৮১২ 
8৪ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ, ষোড়শ শতাব্দীর 
প্রারস্ত- হোলেনশাহী আমল £ চতুতূ্জের হরি-, 
চরিত কাবা-যশোরাঁজ খানের শ্রীকৃষ্মঙ্গল কাব্য- 


বিষয় ষ্ঠ 
মনসামঙ্গল কাহিনী--বিজয় গুপ্তের যনসামজল--বি প্র- 
দাসের ম্নসামঙ্গল- _লম্কর পরাগল খানের পৃষ্টপোষকতাষ 
কৰীন্দর কতৃক ভারত-পাচালী বা মহাভারত কাব্য 
রচনা-_পরাগলের পুত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীকর নন্দী 
“কতৃক ম্বতন্ত্রভাবে অখমেধ-পর্ব্ রচনা__হোসেন শাহের 
পৌত্র ফীরুজ শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীধর কতৃক বিগ্যাঁ- 
স্থন্দধর রচনা । ১৩--7২5 
$৫ বড়, চণ্তীদাস ও ভ্ঠাহার কাব্য শ্রীকষ্কীর্তবন : 
পুথিন আবিষ্কার ও প্রকাশ--চণ্ডীদাসের উপাখ্যান__ 
শরীকৃষ্ককীর্তনের রচনাকাল-_কাবাটির বিশেষত্ব । ২১২৪ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
যোড়শ শতাব 
8৬ চৈতন্যঙদেব ও তাহার প্রভাব : শ্রীচৈতন্তেব 
জন্মের সময় দেশের অবদ্থা-শ্রীচৈতন্যের জীবনী-__তাহার 
প্রধান পারিষদবর্গ__হরিদাসের কথা _রঘুনাথ দাসের 
কথা--পসনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামী-_শ্রীচৈতন্যের 
প্রব্তিত ধন্মের বিশেষত্ব ) ২৫-_-৩৫ 
8৭ বৈষ্ণব গীতিকাব্য : ব্রজবুলি ভাষার উদ্ভব ও 
বাবহার-__রাধাকৃষ্লীল। ও শ্রীচৈতন্তজীবনীবিষয়ক পদ 
:রচনা__বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন যুগের অবতারণা-_ আদি 
স্পদকর্তুগণ--ভাগবত আচাধোর রুষ্গপ্রযতরঙগিণী-_মাধব 
আঁচাধ্যের এবং কৃষ্দালের শ্রীকফ্কমঙ্গল কাব্য। ৩৬--৩৯ 
$৮ শ্রীচৈতন্ত-জীবনী : মৃরারি গুপ্ত রচিত সংস্কৃত 
ফাবা--পরমানন্দ সেল করিকর্ণপূর রচিত সংস্কৃত কাব্য ও 
 মাটক--বৃন্দাবিনদাসের চৈতন্তভাগবত--লোঁচন দাসের 


দার রন িওরিভি 7 
জয়ানন্দের, চৈতন্যম্গল-_গোবিন্দদাসের কড়চা__অট্বৈভ: 
আচার্মের জীবনী, দিব্যসিং ংহের রাল্যলীলাস্থ্,.. ঈশান : 
নাগরের অছ্ৈতপ্রকাশ, হরিচরণ দাসের অদ্বৈতমঙ্গল-_ 
'আচার্ধাপত্বী সীতাদেবীর . জীবনীকাব্য--বৈষঃব, সাধনা- 
ঘটিত বিবিধ গ্রস্থ-_লোচন দাসের দুর্পভসার_ক্ুবি- ০5 
বল্পভের রসকদদ্ব |. | রি ২৪০৪৬, 
$৯ চন্তীমঙ্গল ও অপরাপর শাক্ত কাব্য : চণ্তীষঙ্গল; 
কাহিনীঘর়, কালকেতুর কাহিনী ও ধনপতির উপাখ্যান-_ .. 
যাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল__-মাধব আচার্য্যের চণ্তীমর্ল 

. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কবিকষ্কণের চণ্তীম্গল-__মুকুন্দরামের : 
আত্মকাহিনী-_কাব্যের রচনাকাল-_বংশীবদন চক্রবর্তীর . 
মনসামঙ্গল__বংশীবদন ও তাহার কন্তা চন্দ্রাবতীর. কাহিনী 
_ নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল ও কারিকাপুরাণ..... ৪৬৫৬: 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
সপ্তদশ শতাব্দী 
8১০ আদি মোগল রা হার মোগল : 
শাসনের... প্রভাব-বৈষ্ণবধর্মের প্রসার_জনিবাস 
আচাধ্য-_-নরোত্ব দতত-শ্বামানন্দ |. . . | 8৭7৬ ট 
১5১১ বৈষ্ঃব পদ্দাবলী, জীবনী ও বিবিধ কাব্য £ | 
. গোবিন্দদাস কবিরাজ, গোবিন্দদাস চক্রবর্তী ইজি. . 
- বীরচনত, শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দত্ত এবং. শ্ামানন্দে 
জীবনী, নিত্যানন্দ;। সের. বীরচজচরিত ও প্রেবিলা 
 গুরুচরণ, দাসের প্রেমামৃত; যছুনন্দন দাসের কর্ণানন্দ_ 
_. অস্ঠান্ত কাবা, 'গতিগোবিন্দের: বীররদ্বাবলী। রাজবল্প 










বিষয় 

বংশীবিলাস বা মুরশীবিলান, গোপীবন্ত দাসের টি 
মঙ্গল__জগদীশচরিত্রবিজয়--মনোহর দাসের অন্থুরাগব্পী 
_প্ছুঃংখী” হামদাসের গোবিন্দমঙ্গল- পরশুরাম চক্রবর্তীর 
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গন-_অভিরামের গোবিন্দমঙ্গল _“দ্ধিজ” হরি- 
দাসের মুকুন্দমজল ও অশ্থমেধ-পর্বর_-ভবানন্দের হরিবংশ 
_শমন্দমকিশোর দাসের রসপুষ্পকলিকী! বা রসকলিকাঁ, রাম- 
. গোপাল দাপের রাধাকুষ্ণরপকল্পবন্লী ব1 রসকল্পবন্মী,গীতাঞ্ধর 
দাসের রসমপ্তরী ও অষ্টরসব্যাখ্যা মনোহর দামের দিনম্ণি- 
চন্্োদয়-কাশীরাম দেবের জীবনী -শ্রীকৃষ্তকিন্করের 
শীকৃষ্ণবিলাস ও তক্তিভাবপ্রদীপ-_কাশীরামের কাব্য ও 
তাহার রচনাকাল - গদাধরের জগন্্রাথমঞ্জল বা জগৎ- 


্ 


মঙ্গল _-ঘনশ্যাম. দাসের, কৃষ্ণানন্দ বন্ধুর ও অনস্তমিের . 


অশ্থমেধ-পর্বব-বিশীরদের বিরাট-পর্ব -_নিত্যানন্দ ঘোষের 
মহাভারত কাব্য অদ্ভুত আচাধ্যের রামায়ণ কাঁব্য। 

$১৩ (৮১২) বিবিধ শাক্ত কাব্য : ক্ষমানন্দ কেতকা- 
দাসের মনসামঙ্গল-দ্বিতীয় ক্ষমানন্দের মনসামঙ্গল-_ 
. বিষ্কু পালের মনসামর্গল-_কালিদাসের মনসামঙ্গল_ 
. -জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামজল--“দ্বিজ” জনার্দনের 
মঙ্গলচণ্ী-পাঁচালী_"ছ্বিজ” কম্ললোচনের চণ্তিকামঙ্গল 
বা চণ্ডিকাবিজয়__ভবানীপ্রসাদ রামের ছুর্গামঙ্জল-__ 


৬২--৬৭৯ 


ূপনারায়ণ ঘোষের দুর্গামজল-_গোবিন্দদাসের কালিকা- 


গল--দ্বিজ”, রতিদেবের ষ্গলুন্ধ--কবিচজ্ের শিবায়ন 
ৰা শিবম্গল-__কফরাম দাসের কালিকামঙ্গল, বগীমঙ্গল ও 
_বাফমঙ্গল__রামমঞ্গল কাহিনী । | 

$১৪ (৮১৩) বাজালী মুসলমান কবি নসীর সামু, 


৬৯--৭৪ 


ইদ অর্ভূজা,. আলি রাজা-_আরাকান রাজসভায় : 
:শাঁহিতাচর্চা--দৌলৎ ক্কাজীর - সতী য়নামতী বা. 





1/০ 


বিষধ পৃষ্ঠা 
লোবচন্ত্রাণী_আলাওলেব পদ্মাবতী, সৈুল্মুল্ক 
বদিউজ জমাল, হপ্ত পৈকব ও তোহফ।-সৈয়দ স্থুলতানেব 
জ্জনপ্রধীপ, নবীবংশ, শবে মেযেরাজ বা ওফাৎ রম্থুণ 
বা হজবৎ মহম্মদ-চরিত-_-শেখ টাদেব বস্থলবিজয-- 
এহ, মহম্মদ সগীবেব ইউন্থফ-জোলেখা_ মহম্মদ খানেব * 
মক্তুল্হোসেন-_আবছুল নবীব আমীব-হামজ।| ৭৫-_-৭৭ 
$ ১৫ (১৪) ধর্দঠাকুরের ছড়া ও ধর্মঙ্গল কাব্য : 
ধশ্মপূজজাব উদ্ভব-_বিভিন্ন কাব্যে ধর্মপুজকদেব ক্ৃষ্টিতব- 
কাহিনী-_ধর্মপৃজাব গ্রচলনেব স্থান-_ ধর্মপৃজাব পৰিণতি 
_ ধর্্মপুবণ বা পন্মপৃ্জাবিধান গ্রন্থ শৃত্যপুরাণ__শৃন্ট- 
পুবাণেব কাল নির্ণঘ-ধর্মঙ্গন কাব্যেব খ্রতিহাসিকত। 
বিচব-ধর্মমঙ্গল কাহিনী-খেলাবামেব ধশ্মমঙ্গপ__ 
মীতারাম দাসেব ধশ্বমঙ্গল- বপরামেব ধশ্মম্গল__ 
বপবামেব মাত্মকাহিনী € কাব্যবচনাব ইতিহাস। ৭৭৮৯ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

অষ্টাদশ শতাব্দী 
$ ১৬ (-১৫) নবাবী আমল--ভূমিক। : সাহিত্যে 
নৃতনত্ব_-গ্ বচনাব ম্ুত্রপাত, শ্রীষ্টানী পুস্তিকা _দোম্‌ 
আন্তেনিওর ব্রান্ষণ-বোমানক]াথলিক-সংবা-_মানোএল্‌ 
দা আস্নুম্পসাণ্ড রচিত বাঙ্গীলাভাষাব ব্যাকরণ, বাঙ্গাল| 
পোর্তগীজ শব্কোষ ও কপাৰ শাস্ত্রে অথভেদ-_ সাহিত্যে 
পুর্ববান্থবৃত্তি__মুসলমান কবি--হামাৎ মামুদের চিন্তউদ্থান, 
মহবম পর্বব, হেতুজ্ঞান ও আস্বিয়াবাণী। ৯*--৯২ 
$১৭ (১৬) পদাবলী, পদ সংগ্রহ গ্রন্থ, শ্রীকৃষ্চমঙল 
ও বিবিদ বৈষ্ণব কাব্য: প্রধান পদকর্তগণ__ 





িশ্মাধ চক্রবর্তীর ক্ষণদ| সরতচিস্তামনি _ন্রহরি চক্রবর্তীর রূ 


সতচন্দোদর _রাধামোহন ঠাকুরের - পা মৃতসমৃত্র-_.. 


গৌরহন্দর দাসের কীর্ভনানন্দ, দীনবন্ধু দামের সঙ্ীর্ভনাসৃত, 


রাধামুকুন্দ দাসের মৃকুন্দানন্দ__কমলাকাস্তের পদরত্বাকর,. 


'নিমানন্দ দাসের. পদরসসার-_“বৈষবদাস” গোকুলানন্দ 
সেনের পদ্কল্পতরু-__কবিচন্দ্র চক্রবত্তীর গোবিন্দমঙ্গল ও 
বিবিধ কাব্য-গোপালনিংহের শ্রীকুষ্ণম্গল_বলরাম 
ছাদের :. কৃষ্ণলীলামৃত-__বৈষ্ণবগ্রন্থের . অন্ুবাদকাপী 
ক্ুফদাস_-্শচীনন্দন বিগ্যানিধির উজ্জবলচন্দ্রিকা__ পুরাণের 


'অন্থবাদকারিগণ, দ্বারকা দাস, গয়ারাম দাস, রামলোচন,, 


অনভ্তরাম দত্ত, রামেশ্বর নন্দী, নন্দকিশোর.দাস, মহারাজা 
.জয়নারায়ণ ঘোঁষাল-_বিশ্বস্তর. দশসের ও “দিজ” মধূকণ্ঠের 
 জগম্মাথমঙ্গল | 
-$ ১ (১৭) বৈঝ্ঃবজীবনী : “প্রেমদাস” পুরুষোত্তম 
-খিশর. সিদ্ান্তবাগীশের  চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী এবং 


৯৩৯৬ 


রংশীশিক্ষা-_নরহরি চক্রবন্তার ভক্তিরত্বাকর, নরোত্রম- 
-বিবাস ও অন্যান্য গ্রস্থ-_কঞ্চরণ দাসের ও অন্য এক 


লেখকের শ্তামানন্দ প্রকাশ-_বনমালী দাসের জয়দেবচরিত্র ] 
$১৯ (১৮), রামায়ণ. ও মহাভারত কাব্য : 


৯৬৯৮ 


বিবিধ : রামায়ণ কার্যেব,কবি, কিন্ত চক্রবর্তী, গে 










ভিক্ষু” রাষচন্তর বামপ্রসাদ রন্দা, “দ্বিজ” - ভবানীনাথ, 





পহথম্তাদাস” রায়গোবিন, | মহানন্দ চক্রবর্তী, ভবানীশস্কর 


ছিজ সীতান্থত, কাস, . কৈলাস, বহন, শিবচন সেন): 
করিভূষণ, রামানন্দ আধ মহাভারত কাব্যে সু 


বিনয় পৃষ্ঠা 
বামচন্দ্র খান, গোগীনাথ পাঠক, বাঁজীৰ লেন, গোপীন।খ 
দত্ত, লোকনাথ দত্ত, থামন।বায়ণ ঘোষ, বাজেন্দ্র দান! ৯৮--+১৬০ 
ধ২০(-*১৯) বিবিধ শ্াক্ত কাব্য : মনসামঙ্গলের 
কবি, রামজীবন বিদ্যা ভূষণ, জীবনকন মৈত্র, বাজ। বাজসিংহ 
--বামজীবনের আদিত্যচবিত বা এধ্যমঙ্গল-_ রাজ। 
বাজসিংহেব বাজমালা ও ভাবতীমঙ্গল--চণ্ডভীমঙগলের 
কবি, কুষ্ণজীবন, মুক্তারাম সেন, ভবানীশন্ধব দাস, 
বাষনন্দ গোশ্ব।মী--ছুর্গাসপ্তণতীব কবি, শিবচন্জ্র সেন, 
হবিশ্ন্দ্র বন্ধ, রামশস্কব দেব, জগড্রাম বন্দ্য ও তৎপুত্ত 
বামপ্রসাদ, হবিনাবাষণ দাস-_দীনদগ্কালেব ছুর্গাতক্তি- 
চিন্তামণি। ১০০_--১৬২ 
$২০ (২১) ধর্মঙল কাব্য ও ধর্মবপুরাণ : 
ঘনবাম ও তাহাব ধর্মম্গল--ধর্মমঙ্গপেব অপব কবি, 
বামচন্দ্র বন্ধ্যা, ন্বসিংহ বনু, হৃদয়বাম সাউ, বামদাঁস 
আদক, গোবিন্দবাঁম বন্দ, “দ্বিজ” ক্ষেত্রনাথ, “দ্বিজ্” 
নিধিরাম--মাণিক্বাম গান্থলীব ধন্মমঙগল--সহদেব 
চঞ্জবর্তাব ধর্মপুবাণ। ১০২-১০৪ 
২২ (-২১) শিবায়ন, সত্যনারায়ণের পাঁচালী 
এবং বিবিধ কাব্য £ বামেগব উষ্টাচ।য্যেব শিবায়ন-_ 
বামরুষ্চ দান কবিচন্দ্েব ও বামরাম দাসেব শিবাঁয়ন-_ 
সত্যনাবাষণ পাঁচালীব উদ্ভব__সত্যনারাষণ পাচালীব কবি, 
ঘনবাম চক্রবর্ভাঁ, বামেশ্বব ভট্রাচাষ্য, ফকিবরাম কবিভূষণ 
বিকল ভট্ট, “দ্বিজ" বামরুষ্, ভারতচন্দ্র বায় গুণাকর, 
কবিবল্পভ, জয়নারায়ণ মেন_কুষ্ণহরি দাসের কাব্োর 
কাহিনী--অন্তান্ত পীরেব ও তজ্জাতীয় গান__গঙ্গামঙ্গলেব 
কবি, গৌবাঙ্গ ধর্খ, জয়রাম দাস, “দ্বিজ” কম্লাকান্ত, 
শস্বর আচাধ্য, ছুর্গাপ্রসাদ মুখুটি__নুধ্যম্জলের ক্কাবি, 


চি 
_রামজীবন বিদ্কাভৃষণ, “দ্বিজ” কালিদাস--সরশ্বতীম্জলেরর 
: কৰি, দয়ারাম,... “দ্বিজ" বীরেশবর,_-"ছিজ” রি 
_ কমলামঙ্গল-_বিবিধ স্থানীয় দেবতাবিষয়ক কবিতা বা 
ছড়া । . ১০৫- ১০৮. | 
5২৩ (-২২) বিস্তন্ুন্বর কাব্য: ভারতচন্্র ও. 
বামপ্রসাদ £ বিছ্যান্ন্দর কাহিনীর সমাদরের হেতৃ-_ . 
_বিগ্বাস্ন্দর কাব্যের কবি, বলরাম কবিশেখর, ভারতচন্জ্ 
রায় গুণাকর, রামপ্রপাদ সেন কবিরঞ্জন, নিধিরাম আচাধ্য, : 
প্রাণরাম চক্রবর্তী-সংক্ষেপে বিছ্যানুন্দর কাহিনী_- 
তাহার মুল-ভারভন্ত্র ও তাহার কাব্য--রামগ্রসাদ ও 
তাহার কাবা। | ১০৯--১১২ 
. $২৪ (-২৩) শৈব সিদ্ধাদিগের গ্বীথা ; গোবিন্দ 
'ময়নামতীর কাহিনী-কাহিনীর ব্যাপক সমাদর-_ 
টা ছুলভি মল্লিক ও অন্যান্ত কবির পাচালী। :১১৩-১১৪ 
8২৫ (২৪) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেবা্ব₹_ 
যুগসন্ধি : গছ। রচনার স্ত্রপাত-_বার্জালা ছাপ] হরফের 
রঃ কৃষ্টি ও গ্রথম ব্যবহার- মুদ্রিত পুস্তকের উপবোগিতা__ 
- বাঙ্গালা মাহিতোর অবস্থা। এ ১১৪--১১৬ 


বং ঠ রে 
উনবিংশ শত তাবীর ্রমার্ধ_কোম্পানী আমল 


$২৬. 0 বাজালা গ্্ভের তে 









্ বাঁধাকাস্ত দেব।.. এ রি ৫ ১১৭-১১৯, বাহুতে 





রিঘয় ্ 

$২৭ (২৬), 'াররিক পত্রের আবির্ভাব : ক 
প্রস্ভাব_ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত : কলেজি গদ্ধের : শ্রারের ন্‌ টু 

: অন্তরায়-_সামস্িক-পজ্জের : প্রবর্থন_সামগ়িক-পত্রের .. 
উপযোগিতা_-ভবানীচরণ বন্দেযাপাধ্যায়_ঈশবরচন্্র গুপ্ত টয়া? 
ঈশ্বরচন্দ্র রচনার মূল্য । ২.১ 





সপ্তম পরিচ্ছেদ 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষাদ্ধ ৰ দা, 
$২৮ (-২৭) ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাসাগগর ও বাঙ্গালা ্‌ 
গস্তের প্রতিষ্ঠা : উনবিংশ শতাব্দীর পপ্রথমভাগের -. 
বাঙ্গালা গণ্যের গন্গুতা-_ক্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়_ 
বাঙ্গালা গছের পঙ্গৃতা যোচনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
কৃতিত্ব_বিদ্যালাগর মহাশয়ের রচনা_ ঠাহার গগ্যপন্ধতি: 
অক্ষয়কুমার দত্ত-_রাজেন্রলাল 'মিত্র__তারাশহ্কর 
তর্করত্র-বামগতি স্তায়রত্ব-দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-_.. 
কালীশ্রসন্্ সিংহ-_ভদেব মুখোপাধ্যায়--রাঙ্জনারায়ণ, বস্থ 
--কুষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য । . ৯২৫১৯, 
8২৯ (০২৮) বাজাল। কাব্যের অভ্যুদয় : প্রাচীন... 
. পস্থার কবি/ট্ধুনন্দন গোস্বামী, মদনমোহন তর্কালঙ্কার--. 
 * উভয় পন্থার কবি, ঈশ্বরচ্ত্র গুপ্ত__আধুনিক পশ্থার কবি, 
রঙ্গলাল, .বন্দোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিন্ধ, কৃষচন্দ্র মজুমদার / ১৩৩--.১৩৬: 
8৩০ (৮ -২৯) বাজাল। নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ :. 
-.. প্রাচীন কালের : নাটগীত-_যাত্রার- : উত্ত রঃ 
... নাটকের, উৎপত্তি--বাঙ্গানা নাটকের প্রথম, 
... প্রথম যুগের. বাঙ্গালা নাট্যকার, নীলমণি পাল, 
এ ঘোষ, কানীপ্রসর সিং  নন্দকুমার রায়, রামনারায়ণ 
ক _মধুদন দতত-_দীলবন্ধু িত-মনোমোহন+ 







15 ও 


' বিষয় পৃষ্টা 
$ ৩১ (-৩০) কৌতুক ও ব্যঙ্গরচলা ; “টেকাদ 
ঠাকুর*-_-কালীপ্রসন্ন সিংহ । ১৪৩-:১৪৫ 


$ ৩২ (৩১) মধুসূদন ও তাহার পরবর্তী বাঙ্গাল 

কাব্য: মধুস্থদনের সাহিত্যসাধনার কাহিনী 
.মধুন্দন্র কৃতিত্ব_বিহারীলাল চক্রবত্তী স্থরেন্দ্রনাথ 
মজুমদার__হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-_-নবীনচগ্জ্র সেন | ১৪৫--১৫৪ 
২৩৩ (-৩২) বন্কিমচজ্জ ও তাহার যুগ: বঙ্ষিম- 

চন্দ্বের সাহিত্যঙ্ীবনের কাহিনী--বঙ্ষিমচন্দ্রের কৃতিত্ব 

রাজকৃষ। মুখোপাধ্যায় _অক্ষয়চন্্র সরকাঁপ-_সঞ্জীবচন্দ্ 
চট্রোপাধ্যায়--রমেশচন্দ্র দত্ত--তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়__ 

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-_-ঘোগেন্দ্রন্্র বস্থ-_কালী প্রসন্ন 
ঘোষ-_হঃপ্রলাদ শাস্ী--রজনীকাত্ত গুপ্ত--জ্যোতিরিক্দ্- 

নাথ ঠাকুর-জোড়াদাকোর ঠাকুর-বাড়ী । ১৫৫--১৬৩ 
$৩৪ (-৩৩)বাঙ্গাল। নাটকের মধ্যযুগ, গিরিশচজ্জ ও 
তাহার সহকণ্পিগণ: গিরিশচন্দ্র ঘোষের কৃতিত্ব-অম্বত- 

লালবন্থ- ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ-__ছ্িজেন্দ্রলাল রায়। ১৬৩--১৬৫ 
$ ৩৫ (-৩৪) রবীন্দ্রনাথ : রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য- 

সাধনার ইতিহাস- _রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব। ১৬৬--১৭৪ 
$ ৩৬ (-৩৪) রবীন্দ্র-সমসাময়িক আধুনিক যুগী; 
শরগুচজ্জর ; রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের ব্যাপকতা--_অক্ষয়- 

কুমার বড়াপ--দেবেজ্্রনাথ সেন-_-সত্যেন্্নাথ দর্ত--. 
দ্বিজেন্দ্রলাল বায়__রামেন্্ন্থন্দর তভ্রিবেদী-শ্রীশচন্দ 
মন্গুমদ্দার--নাগ্ালদীস বন্দ্যোপাধ্যায়-_প্রভাতকুমার 
আুখোপাধ্যায়-ভ্রেলোকানাথ  মুখোপাধ্যায়-_শরৎচন্ধ 


সীপাধ্যায় ও তাহার কৃতিত্ব! ১৭৪--১৭৯ 
প্রন প্রধান প্রা্ীন বাঙ্গালা কাব্যের কালামুক্রমিক নির্ঘন্ট 


১ ১সস্প ভু 
৪ উকি ? 


ভুমিকা 


বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধীয় গ্রন্থের অভাব 

নাই। কিন্ত স্বক্পপরিসরের মধ্যে সর্ধবজনপাঠ্য প্রামাণ্য 
ধারাবাহিক ইতিহাসের বিশেষ অভাব আছে। সেই অভাব 
নিরাঁকরণের জন্যই “বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথা” লিখিত হইল । 
ঈহাঁতে যতদূর সম্ভব খুঁটিনাটি বাঁদ দিয়া সকল প্রয়োজনীয় 
তথা ও তত্ব বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। মল্লিনাথের 
কথায়-_নামূলং লিখ্যতে কিঞ্চিন্‌ নানপেক্ষিতম্‌ উচ্যতে। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের 
প্রেলিডেট ডাক্তার শ্ত্রীযুক্ত শ্ঠামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের উৎসাহ এবং সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত শৈলেন্্রনাথ মিত্র 
. মহাশয়ের আগ্রহ না থাকিলে বইটি এত শীন্্র প্রকাশিত, 
হইত না। তজ্জন্ত ইহাদিগকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা 
জ্ঞাপন করিতেছি । 


ত্রীসুকুমার সেন 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
দশম হুইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী 
সি 
বাঙ্গাল। সাহিত্যের আদি যুগ 


বাঙ্গালা দেশে আধ্যদিগেব আগমনের পুর্বে যাহারা 
কবিত তাহাদেব সভ্যতা আদৌ উচ্চাঙ্গেব ছিল ন।১ 
সাহিত্য বলিতে যাহ। বুঝায় এমন কিছুও তাহাদের ছিল না 
্বষ্টপর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্য সমরাটদিগের সময'হটে 
এদেশে আধ্যদিগের বসতি আরম্ভ হয়, এবং শ্রীষ্টীয়' পঞ্চম 
ঈশতাকীর মধ্যেই বাঞ্গালাদেশের প্রায় সর্বত্র ইহাদের দা, 
অধ্যুষিত হয়। আধ্্যেবা উত্তম-পশ্চিম অঞ্চল হইতে আসিয়া: 
ছিলেন। ইহাদের পৌষাকী অর্থাৎ শিক্ষা, বিদ্যাচক্চা 
সামাজিক ব্যাপারের ভাষ৷ ছিল সংস্কৃত; আর আটপহ্বিধ়া 
অর্থাৎ ঘরোয়। ভাব! ছিল সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত প্রাকৃত ভাষা? 
এদেশে সাহিত্যের চর্চার পত্তন হয় এই সব উপনি্ধি 
আধ্যদ্দিগের দ্বারা । প্রথম কয় শত বৎসর তাহারা যাহা 
কিছু লিখিতেন সবই সংস্কৃতে, দৈবাৎ প্রাকৃতে। এই সখ 
বেখার নমুনা পাই তাত্রপটে লিখিত অন্নশীসনে বা ভূমিদাধ- 
পত্রে এবং ছই একটি মহাকাব্যে আর কতকগুলি সংস্ৃী 
লোকে । বাঙ্গালা দেশে রচিত মর্ধীপেক্ষ পুরটিতিন। কাবা 


২ বাঙ্গাল সাহিত্যের কথা 


হইতেছে রামচরিত। এটি রামায়ণ-কাহিনী অবলম্বনে লেখ! । 
কাব্যটির রচয়িতার নাম অভিনন্দ। অনুমান হয় ষে, ইনি 
সঞ্জাট দেবপাল দেবের অন্ুচর ছিলেন। তাহ হইলে ইনি 
রবী অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্তমান ছিলেন, ধরিতে 
হইবে । পাল সম্রাটদিগের রাজত্বকালে আরও একটি কাব্য 
রচিত হইয়াছিল দশম শতাব্দীব শেষ ভাগে। এই কাব্যটিরও 
নাম রামচবিত। ইহাতে রামায়ণ-কাহিনী এবং সম্রাট রাম- 
পাল দ্রেবের জীবনী একই সঙ্গে দ্বার্থের সাহায্যে বর্নিত 
হইয়াছে । কবি সন্ধ্যাকর ন্দী বামপাল দেবের পুত্র 
মদনপাল দেবের অন্ুচর ছিলেন । 
” * শীল রাজার! বিছ্োৎসাহী ছিলেন । তাহাব পর বর্ম ও 
সেন বংশের রাঁজব। হারা আরও বিগ্যোৎসাহী এবং 
সাহিত্যামোদী ছিলেন। সেকালের প্রায় সকল বড় পণ্ডিত 
ও কবি সেনরাঁজদিগের সভা অলঙ্কৃত করিয়া গিরাছেন। 
দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে লক্ষ্পণসেন দেবেব সভায় উমাপতি : 
ধর, শরণ, ধোয়ী এবং জয়দেব এই চারি জন বিখ্যাত কবির 
জন্মেলন হইয়াছিল । 

সে যুগেয় শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন জয়দেব । ইহার গীতগোবিন্দ- 
কাব্য শ্রীকৃষ্ণের বৃন্নাবনলীল! বিষয়ে রচিত। ম্বীতগোঁবিন্দে 
. চব্বিশটি গান বা পদ আছে। এগুলি সংস্কৃতে রচিত হইলেও 
. ইহাদের শ্রুতিমধুরতা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলেরই 
যুনোহরণ করে। প্রকৃতপক্ষে, এই পদগুলি লইয়াই বাক্গালা : 
সাহিত্যের সুত্রপাত। প্রবস্তী কালের বৈষ্ণব কবির! প্রায় 
. স্ুকলেই কিছু ন। কিছু পরিমাণে জয়দেবের নিকট খণী।, 
* জয়দেবের মিবাস ছিল অজয় নদের ধারে কেন্দুবিশ্ব গ্রামে ।: 


ধাঙ্গলা সাহিত্যের কথা শু 


এই গ্রাম এখন কেঁছুলী বা! জয়দেব-কেঁছুলী নামে বিখ্যঁত। 
জয়দেবের স্মৃতি-পুজা উপলক্ষে এই স্থানে আবহমান কাল 
ধরিয়া! প্রতি বংসর পৌষ সংক্রান্তির সময়ে বিরাট মেল! 
বসিয়৷ থাকে । বাঙ্গাল। দেশের দূরতম অঞ্চল হইতেও সীধু- 
বৈষ্ণব আসিয়া এই মেলায় যোগ দিয়া থাকেন। জয়দেব ও 
তাহার পত্বী পদ্মাব্তীর সম্বন্ধে নানা গল্প-কাহিনী প্রচলিত 
আছে। তবে তিনি যে কিছুকাল পুরীতে জগন্নাথদেবের 
সেবক বা ভক্তরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। জয়দেব্র সময় হইতে জগন্নাথদেবের নিকট প্রত্যহ 
গীতগোবিন্দের পদ গীত হইয়া আসিতেছে । * 

সংস্কৃত ভাষা লোকের মুখে মুখে কাসক্রমে রূপান্তরিত . 
হইয়া প্রাকৃত ভাষায় পরিণত হয়। এই প্রাকৃত ভাঙা 
ভাঙ্গিয়া আবার বিভিন্ন আধুনিক ভাঁধা_-যেমন বাঙ্জাল!, 
আসামী, উড়িয়া, মৈথিল, হিন্দী, উর্দং গুজরাটা, মারাটী 
ইত্যাদি_-উৎপন্ন হইয়াছে । আধুনিক ভাবায় পরিণত 
হইবার ঠিক পূর্বে প্রাকতের যে রূপ ছিল, তাহাকে বলা হয় 
অপত্রংশ। সেন রাজাদের সময়ে অপভ্রংশ ভাঁধারও কিছু 
কিছু চষ্চ। হইত, তাহা অবশ্য রাজসভায় বা বিদদ্‌-গোঁ্ঠীতে 
নহে, সাধারণ লোকের মধ্যে, বিশেষ করিয়া বৌদ্ধধর্শীবলহ্বী 
সিদ্ধাচাধ্য এবং সাধকদিগের মধ্যে । এই বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যের! 
বাঙ্গালাতেও পদ লিখিতেন। যতদূর জান! গিয়াছে, ইহাদের 
পৃর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় আর কেহ কিছু রচনা করেন নাস্ি,।, 
তাহ! করিবারও কথা নয়। কেননা, এই সময়েই-_-অর্থাৎ 
্রী্তীয় দরশম-একাদশ শতাব্দীতেই-_বাঁঙ্গালা ভায়া অপভ্রশ 
হইতে পৃথক্‌ হইয়া স্বতন্ত্র ভাষারূপে মৃত্তি লাভ করে ' 





* বৌদ্ছা সিদ্ধাচার্যাদিগেব লেখা একটি গানের বইয়ের পুঁধুঘ 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল দরধাকের 
'দুষ্তকালয় ঘণটিয়া আবিষ্কার করেন এবং ১৩২৩ সালে, 
আরও কয়েকটি পু'থির সঙ্গে “হাজাব বছবের পুরাণ দ্বাঙ্গীল! . 
ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা” নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
সাহায্যে প্রকাশিত করেন। মূল বইটিতে একানটি পদ ছিল, 
ভাহার মধ্যে একটি পদ পুঁথি-লেখক বাদ দিয়াছেন, এবং 
পুথিব কয়েকটি পাতা হারাইয়া। শিয়াছে। ইহার ফলে 
মোটমাট সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ আমাদের হস্তগত হইয়াছে । 
পাঁ্লিতে পদকর্তাৰ নাম ভনিতা। হিসাবে দেওয়া হইয়াছে । 
পদগুদিন যে যে স্থুরে গাহিতে হইবে তাহাবও নির্দেশ দেওয়া 
আছে। পুঁথিটিতে অধিকত্ত আছে গানগুলিব একটি বিস্তৃত 
সংস্কৃত টীকা! 

গাঙ্গগুলিতে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্ধ্যদিগের সাধনার সক্কেত 
নিহিত আছে। সে সঙ্কেত আমাদের কাছে এখন প্রায় 
অবোধ্য । তবে গানগুলিব বাহ্িক যে অর্থ আছে, তাহা 
জানা বিশেষ হুরহ নয়। ভাষা কিছু কঠিন বটে, কারণ 
বাঙ্জাল। তাষী তখন জবেমাত্র প্রাকৃতেব খোলস ছাড়িয়া, 
বাঁছির হইয়াছে । ঃ দ্ 

জয়দেবের কাব্যে এবং বৌদ্ধ গানগুলিতে যে গীতি" 
কথ্তি। বা পদাবলীর ধাবা স্থক হইল এই ধার! পরবর্থী 
লে বৈধ কবিদের কাব্যে অশেষ রসদ ও শক্তি কহ 
ধরিয়া বাঙ্গালা স্াহিভ্যের প্রধান ধারারপে,, পরিনত; 
হইয়াছিল। আধুনিক সাহিত্যের মধ্যেও গীতি-কাব্যনগে 
এই ধারাই নিররচ্ছিন্ন প্র্ধাহে অঙ্গুজ গতিতে চলিয়া 


শ্আদুদিরান পরানোর ত উতলা তলত 8: 
শা আঠা টানার 


“স্বাঙ্গালা লা ১০৭2 তান কথা 2 তি সা পিশী শি ২ টি ্ি 


বাঙ্গাল! ভাঁঘাব জন্ম-মুহুর্তেই যে তাহার সাহিত্য নিজ্বে মুল 
ধারা, মূল ঝর, অর্থাৎ গীতি-কাব্য, খু'জিয়। পাইয়াছিল, ইহ 
পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তাহা! না হইলে বোধ হয় আজ 
বাঙ্গালা সাহিত্য জগতের প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের মধো 
স্থান গ্রহণ করিতে পারিত কিনা সন্দেহ । 


স্‌ 
তুকাঁ অভিযানের পরে 


দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বাজালা দেশে তুকাঁ 
আক্রমণ সুক হয়। বাঙ্গালা দেশ চিরদিনই আধ্যাবর্তে্ । 
বস্থীয় সংঘাতের বাহিবে থাকিয়! নিজের স্বতন্ত্র পথে চুষা 
আসিতেছিল। সেই কারণে, আধ্যাবর্তে যখন শক হণ দূ | 
বিদেশী আক্রমণকাবিগণ প্রচণ্ড বিক্ষোভ তুলিয়াছিল, তখন 
তাহার ঢেউ বাঙ্গাল৷ দেশের লীমানায় পৌছিয়। বাক্গালীর 
পল্লীজীবনের স্থখশীস্তির বিন্দুমাত্রও ব্যাঘাত ঘটাহীষ্টে .পারে : 
নাই। অনেক কাল পরে যখন তুকাঁ ও পাঠান বৈশ্য পশ্ডিম : 
ও উত্তর ভারতে একে একে দেশের পর দেশ গ্রাস করিনা 
পূর্বদিকে অগ্রসর হইতেছিল, তখনও এই ব্যাপারের গুরুত্ব, 
বাজালীর বোধগম্য হয় নাই। অত্তএব যখন মুহম্মর্-ৰিন্‌ 
বখতিয়াব মগধদেশ জয় ও লুণ্ঠন করিয়। অকস্মাৎ পুর্ব্বদিকে 
প্রধাধিত হইল, তখন বাঙ্গালা দেশের রাজশক্তি 'অথবা 
প্রজাবর্গ কেহই এই বিদেশী আক্রমপকারীদিগকে উপযুক্ত 
বাধ! দিবার জন্য এতটুকুমাত্রও প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং 
মুষ্টিমেয় তুকাঁ-পাঠান সৈন্যকে বাঙ্গালা দেশে বিশেষ কোন 
যুদ্ধ অথবা অন্য প্রকার বাধার জঙ্থুখীন হইতে হয় নাই। ' 


৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ? 


তু আক্রমণের ফালে বাঙ্গালীর বিদ্যা ও সাহিত্যষ্টর্চচার 
মূলে কুঠারাঘাত পড়িল। প্রায় আড়াই শ্লত বৎসরের মত 
দেশ সকল দিকেই পিছাইয়া পড়িল। দেশে শাস্তি নাই, 
স্থৃতরাং সাহিত্যচ্চা ত হইতেই পারে না। প্রধাঁনতঃ এই 
কারণেই ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ এই ছুই শতাব্দীতে কোন 
সাহিত্যিক রচনা পাওয়া ধায় নাই। 

চতুদ্দিশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শম্সু-দৃ-দীন ইলিয়াস শীহ 
দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা-পাঁশ ছেদ কবিয়! বাঙ্গালায় স্বাধীন 
স্বলতান রাঁজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। তখন হইতেই দেশে 
শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবার মত অন্নুকূল অবস্থার স্থষ্টি হইল। 
দ্রেশে পুনরায় জ্ঞানচর্চ! সুরু হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য- 
স্থপ্টির প্রচেষ্টাও দেখা দিল। পাল এবং দেন বংশীয় 
নরপতিদিগের মত এবারেও মুখাভানে বাজশক্তিই জ্ঞান ও 
সাহিতাচ্চার পৃষ্ঠপোষকতা করিতে লাগিল । 

পঞ্চদশ শতাব্দীতে অন্ততঃ তিন জন সুলতান এবং ষোড়শ 
শতাব্দীতে অন্ততঃ এক জন সুলতান এবং ছুই জন উচ্চপদস্থ 
মুসলমান রাঁজকর্মচারী যে নিজেদের সভাকবিদিগের দ্বারা 
অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কাব্য রচন( করাইয়া! ছিলেন, তাহার প্রমাণ 
পাওয়া গিয়াছে । এ বিষয়ে পরে আলোচনা কর। যাইতেছে । 
তুকী অভিযানের পর, পঞ্চদশ শতাবী হইতে ইংরাঁজ 
অধিকারের পূর্বকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত, 
বাঙ্গাল। সাহিত্য প্রধানত; গীতিমূলক ছিল। অর্থাৎ বাঙ্গাল 
কাব্য.সাধারণতঃ পড়া বা আবৃত্তি কর। হইত না,--মন্দিরা, 
সঙ্গ ও চামর সংযোগে একাকী বা দলবদ্ধ ভাবে গীত হইত। 
অতি পূর্ব্ককালে বোধ হয় পঞ্চালিকা বা পুভুল-নাচের লক্ষে 


বাঙ্গল। সাহিত্যের কথা] 


এই ধরণের কাব্য গীত হইত বলিয়। পরে বাঙ্গালা কাব্যের 
সাধারণ নাম হইয়াছিল “পাঁচালী” । আর, কাব্যগুলিতে কোন 
না কোন দেবতার অথবা দেবকল্প মানুষের মহিমা কীর্ঠিত 
হইত। এই জন্য কাব্যেব নামে প্রায় “মঙ্গল” বা! “বিজয়” 
শব্দ যুক্ত থাকিত। 

অনেকে ধাবণা করিয়া থাকেন যে, প্রাচীন বাঙ্গাল। 
সাহিত্যে “মঙ্গল” ও “বিজয়” কাব্য বলিয়া ছুই স্বতন্ত্র প্রকারের 
কাব্যধারা বর্তম।ন ছিল। এই ধাবণা নিতান্তই ভুল। একই 
কাব্যের বিভিন্ন পুথিতে কখনও “মঙ্গল” কখনও বা৷ “বিজয়” 
নাম পাইতেছি । যেমন, মালাধৰ বন্থুর কাব্য শ্রীকঞ্চবিজয়, 
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল এবং গোবিন্দমঙ্গল এই তিন নামেই সমান ভাবে 
স্থপবিচিত ছিল। 

পঞ্চদশ শতাব্দীৰ শেষভাগে পশ্চিমবঙ্গে জনসাধানূণের 
সাহিত্যিক রুচির চমৎকার ছবি পাও যায় বুন্দাবন-দাসের 
চৈতন্ভাগবত গ্রন্থে । বুন্দাবন-দাঁস লিখিয়াছেন যে, তখন 
গায়কের৷ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীল! ও শিবের গৃহস্থালীর গান 
গাহিয়। ভিক্ষা করিত, পূজ। উপলক্ষে সাঁধাবণ লোকে 'আশ্রহ 
করিয়া মঙ্গলচণ্তীর ও বিষহরি অর্থাৎ মনসার পাঁচালী শুনিত, 
এবং রামায়ণ-গানে আব এতিহ।সিক-গাথায় সাধারণ 
লোকের, এমন কি বিদেশী মুসলমানেরও চিত্ত বিগলিত হইত । 
পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত এই সব কাব্যের ছই একখানি মাত্র 
পাওয়া গিয়াছে । কিন্ত এতিহাঁসিক-গাথাগুলি- বৃন্দাবন" 
দাসের কথায় “যোগীপাল ভোগীপাল মহীপাঁলের গীত”_- 
একেবারেই লুপ্ত হইয়! গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। 


পপি 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
পঞ্চদশ শতাব্দী 


৮১ 


কত্তিবাস ওঝা ও মালাধর বন্থ 


পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই আমর! একজন বড় কবিকে 
পাইতেছি। ইনি কৃত্তিবাদ ওঝা। কৃত্তিবাসের রামায়ণ 
বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি প্রধান কাব্য। কাব্যটি রচিত 
হওয়ার পর হইতেই যেরূপ অভ্ভুতপুর্ব সমাদর লাভ করিয়া 
আদ্িয়াছে তাহ। এক কাশীরাম-দাসেব মহাভারত কাব্য স্থাড়া 
আ'র তৃতীয় কোন বাঙ্গাল! কাব্যেব অদৃষ্টে ঘটে নাই। কি. 
বাসের রামায়ণ শুধু কাব্যরস যোগাইয়া বাঙ্গালীর আবণ ঘস 
তৃপ্ত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, এই অনবগ্ভ কাব্যের মধ্য দিয়! 
গগন বাঙ্াল। দেশেব তাবৎ নরনারী এই ছয় শত বৎসর 
ধরিয়। নৈতিক শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্থি লাভ করিয়া 
আ'দিতেছে। রামাঁয়ণের শাস্ত-করুণ কাহিনী শুনিলে এমন 
রুঠিনন্ৃদয় ব্যক্তি নাই যাহার চিত্ত তৎক্ষণাৎ আর্দ্র হইবে. নাথ 
এরূপ কার্য আহার এবং ওষধ ছুইই ; একাধারে জনসাধারণের 
চির্বিনৌদন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাতসারে ক্রেতা 1৫ 
পাঠকের চরিপ্্রগঠনে সহায়তা করিগ্না থাকে।. কতিবাসের' 
কনামায়ণ বাহ্রালীর জাতীয় কাঁব্য। সেকালে ধু 

নিট নহে, মুসলমানদিগের নিকটেও যে. এই? স 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা! ৯ 


বিশেষভাবে সমাদর লাভ করিয়াছিল, একথা বৃন্দাবন-দাস 
একাধিকবার উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। 

কৃত্বিবাস স্বীয় কাঁব্যে যে আতবিবরণ দিয়াছেন তাহ? 
হইতে যাহ! জানা যায়, তাহা সংক্ষেপে এই 1 কৃত্তিবাসের এক 
পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা পুর্ব হইতে আসিরা গঙ্গাতীরে 
ফুলিরা গ্রামে বসতি করেন। ইহা এক পৌত্র মুরারি, 
ওঝা । মুরারিব সাত পুত্র, তাহার মধ্যে একজন বনমালী । 
এই বনমালীই কৃত্তিবাসের পিতা । কৃত্তিবাসের মাতার নাম 
মালিনী। ইহাবা ছয় ভাই ছিলেন, আব এক বৈমাত্র ভগিনী 
ছিল। কত্তিবাসের জন্ম হয় মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীর দিন 
ববিবারে। বাঁর বৎসর বয়সের সময় কৃত্তিবাস উত্তরদেশে 
পন্মাপারে পড়িতে যান। (সেখানে নান! শাস্ত্র অধ্যয়ন : 
করিয়া গেলেন বাঙ্গালা দেশেব বাজধানী গৌড়ে। রাজার 
খাতিব না পাঈলে তখন যত বড় পণ্তিত হউক না কেন, দেন 
সমাদর হইত না। সুতরাং কৃত্তিবাঁস রাজবাড়ীতে গিয়। 
পাচটি শ্লোক রচনা! কবিয়া দ্বাবীর হস্তে রাজার নিকট 
পাঠিিয়া দ্িলেন। তখন মাঘ মাস, গৌড়েশ্বর পাত্রমিত্র 
লইয়া প্রাসাদের ভিতরে প্রাণে বৌন্্র পৌহাঁইতেছেন। 
বাঁজ। শ্লোক পড়িয়! চমৎকৃত হইলেন এবং কৃন্তিবাসকে নিকটে 
আনাইলেন। রাজসমীপে উপস্থিত হইয়৷ কৃত্তিবাস তৎক্ষণাৎ 
মুখে মুখে সাতটি শ্লোক রচনা! করিয়া রাজাকে অভিবাদন ও 
আশীর্বাদ করিলেন। কৃত্তিবাসের পাগ্ডিত্য ও কবিত্বে যুগ্ধ 
হইয়া গৌভেশ্বর তীহাঁকে বিধিমতে সংবদ্ধিত করিলেন । 
সতাসদেরা কম্তিবাসকে অন্থরোধ করিলেন রাজার নিকট 
মোটা রকম কিছু পুরস্কার চাহিতে ৷ কৃত্তিবাস ত্রাহ্মণ পণ্ডিত, 

২ 


১১৪ 1 বাঙ্গালা সাহিষ্য্ের কথা 
তিনি সহজে দাঁন গ্রহণ করিবেন কেন? তিনি সগর্ধধে উত্তর 
ক্করিলেন যে, তিনি কাহারও দান গ্রহণ করেন না, কেবল 
গৌরবটুকু গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। কৃত্তিবাসের লোভ” 
হীনতায় রাজা অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বাঙ্গাল! ভাষায় 
' রামায়ণ-কাব্য রচনা করিতে অনুরোধ করিলেন । গৌড়েশ্বরের 
'আদেশ পাইয়া কৃত্তিবাস সাতকাণ্ড রামায়ণ-পাঁচালী রচনা 
' করেন। 

কৃত্বিবাদ গৌড়েশ্বরের নাম উল্লেখ করেন নাই, কিন্ত 
রাজসভার যে বর্ণন! দিয়াছেন তাহা, এবং সভাসদ্‌্গণের নাম 
হইতে রোব যায় যে, গৌড়ের সিংহাসনে তখন কোন হিন্দু 
' রাজ! উপবিষ্ট ছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কংস বা গণেশ 
ছাড়া অন্য কোন হিন্দু রাজা গৌড়েশ্বর হন নাই। স্থৃতরাং 
 কৃতিবাস রাজা গণেশের দ্বারাই আদিষ্ট হইয়া রামায়ণ-কাঁব্য 
র্ডন। কবিয়াছিলেন, এই অনুমান অসঙ্গত নহে। ৰ 

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কৃত্তিবাস তাহার কাব্য 
রটনা করিয়াছিলেন, সুতরাং এই কাব্যের ভাষা পুরানে। 
হইবার কথা । কিন্তু কাবাটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়াতে 
লোকের মুখে মুখে ভাষা পরিবন্তিত হইয়া একেবারে আধুনিক 
' হইয়া পড়িয়াছে। অন্যান্ত ভেজালও যে কিছু কিছু না 
চুকিয়াছে, এমন নহে। 

রাজা কংস বা গণেশের পুত্র যছ বিশেষ কোন কারণে 
: ধর্থ্াস্তর গ্রহণ করিয়া জলালু-দ্-দীন মুহম্মদ শাহ নাম ধারণ 
ফরেন। গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিথিওছিন্দু 
*কুবি ও পণ্ডিতদিগের পৃষ্ঠপোষকতায় পরাজুখ হন নাই'। যর: 
" শনুগৃহীত পণ্ডিতদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত. ছিলেন 
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বৃহস্পতি মহিস্তাঁ। ইনি বলিয়াছেন যে, “গৌঁড়াধনীবাসব৮ 
জলানুদৃ-দীনের নিকট হইতে তিনি পর পর এই সাতটি 
উপাধি পাইয়াছিলেন- আচাধ্য, কবিচক্রবর্তী, পণ্ডিত- 
সার্বভৌম, কবিপগ্ডিতচূড়ামণি, মহাচার্য্য, রাঁজপণ্ডিত, রায়” 
মুকুটমণি। শেষের উপাধি দিবার সময় রাঁজা খুব ধূমধাসু 
করিয়াছিলেন, তাহাকে হাতী, ঘোড়া, ছাতা ও বছ রত্বালঙ্কার 
দেওয়। হইয়াছিল । 

জলালু-দৃ-দীনের পর কিছু কাল পর্যন্ত গৌড়ের স্ুলতান- 
দিগের বিষ্যোৎসাহিতার পরিচয় বড় কিছু মেলে না। সে 
যুগে রাজকার্ধা প্রধানতঃ উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মমচারিগণের হস্তে : 
হ্স্ত ছিল। রাজ ও স্ুলতানদিগের মত দরবারের উচ্চপদগ্থ' 
কর্মচারীরাও সাহিত্য ও শান্তর-চর্চার পোষ্কডা। করিত্বেদ। ' 
ইহারা কবি-পণ্ডিতগণের উৎসাহদাতা ত ছিলেনই, উপুরন্ত 
নিজেরাও সুযোগ ও যোগ্যতা-মত কাব্য রচন। করিষ্ঠেন। 
পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের শেষের দিকে এক রাঁজকর্ম্মচান্ী 
কবি গৌড়েশ্বরের সংবর্ধনা লাভ করিয়াছিজেন। ইমি : 
বর্ধমান জেলার কুলীনগ্রাম-নিবানী মালাঁধর বস্থ। ইনি ' 
সুলতান রুক্নু-দ্‌-দীন বার্বক শাহের নিকট “গুপরাজ খাঁন : 
উপাধি পাইয়াছিলেন। রুক্নু-দ্দীন বারুবক শাহের 
 ব্লীজ্যকাল ১৪৬০ হইতে ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত। ১৩৯৫ 
শকাবে অর্থাৎ ১৪৭৩ বা ১৪৭৪ স্রীষ্টীব্দে মালাধর অর্ক 
কৃফলীল-কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন। দীর্ঘ সা 
বৎসর পরে ১৪০২ শকাবে অথণৎ ১৪৮০ বা ১৪৮১: 
্ষ্টাব্দে এই কাব্য, শ্ত্রীকফ্ণবিজয়, বমাণ্ড হয়। যতদূর. 
ছানা গিয়াছে, জীকৃফবিজয় কৃক্চলীলাংবিষয়ুক প্রথম 


ট৪ বাঙ্গাল! সাহিত্যেব কথা 


অঙ্গল কাব্যেই হোসেন শাহেব সপ্রশংস উল্লেখ বহিষ়াছে। 
কাব্য ছুইটিব পবিচষ দিবাব পুর্বে মনসামঙ্গল কাহিনীৰ 
কিছু পবিচয় দিতেছি । 

বাঙ্গালা দেশে সর্পদেবতা মনসাব পৃজ। বহুদিন হইতেই 
চলিয়া আসিতেছে । তবে মনসা-পুজাব সমাঁদৰ নিম্নশ্রেণীব 
লোকেব মধ্যে বেশী ছিল। সে যুগে উচ্চবর্ণেব লোকেবা 
মনসাদেবীকে বিশেষ আমল দিতেন বলিযা বোধ হয় না। 
মনসা-পৃূজাব সময় মনসাদেবীবৰ মাহাত্ম্যখযাপক গীত বা 
পাঁচালী গাওষ। হইত। এই গাঁচালীৰ কাহিনী কোন পুবাণে 
নাই, ইহা। বাঙ্গীলাদেশেব নিজন্ব গল্প। এই গল্প সব 
মনসামঙ্জল কাব্যে একই ভাবে বণিত হইযাছে। গল্পটি 
মোটামুটি এই। 

শিবেব কন্। মনস! অস্থানে ভূমিষ্ঠ হইবার অল্পক্ষণ মধ্যেই 
দৈহিক বৃদ্ধিলাভ কবিষা পুর্ণবযস্কা' নাবী হইয। উঠিলেন এবং 
সর্প দিগেব আধিপত্য লাভ কবিলেন। শিব তাহাকে গুহে 
লইয়৷ আঙিলে শিবগৃহিণী চণ্ডী ঈর্ষান্িতা হন। ফলে মনসা ও 
চগ্তীর মধ্যে দাকণ খিবাদ উপস্থিত হইল, এবং পবম্পৰ 
হাতাহাঁতিব ফলে মনসাব একটি চক্ষু নষ্ট হয়া গেল। 
চদ্্ীর উপব নিদাকণ ক্রোধ লইষা মনসা পিতৃগৃহ পবিভ্যাঁগ 
করিলেন। কিছুকাল পবে জবৎকাক মুনিব সহিত মনগাঁর 
বিবাহ হইল। জবৎকাকব উবসে মনসাব গর্ভে আঁত্ীকফেব 
ঘাম রুইল। 

জনমেজযেব পিতা সম্রাট পবীক্ষিৎ সর্পদংশনে দেহত্যাগ 
করেন। পিতৃহত্যাৰ প্রতিশোধ লইবাব জন্য জনমেজয় 
সর্পদঞজ্জ বজ্র ক্মুষ্ঠান করিলেন। কেপ না এই যজ্ঞ সশাল 


রি পি 


হইলে জগতের সমস্ত সর্প বিনষ্ট হইবে। সর্পেরা 'রিপদ.৪ 
,বুঝিয়া৷ মনপার শরণ লইল। মনস! আস্তীককে জনমেজয়ের' 
যজ্ঞস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। আন্তীক বুঝাইয়া শুধাইয়! 
জনমেজয়কে যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত কবিলেন। কতক সাপ রক্ষা 
পাইয়া গেল। এই আখ্যায়িকাটুকু হইতেছে পুবাঁণের 
কথা । ্ 
এদিকে চণ্ডতীব নিকট মনসা যে অপমান পাহিয়াছিলেন 
তাহ! তিনি ভূলিতে পাবিতেছেন না। উপযুক্ত প্রতিশোধ 
লইবাঁব একমাত্র পন্থা! হইতেছে শিন ও চণ্ডীব ভক্তদিগের 
নিকট হইতে পুজা! আদায়। তাহা পূর্বে আবশ্যক লোক- 
সমাজে মনসাব পুজ। প্রচাব কব! । মনসা প্রথমে এই কাজে 
মন দ্িলেন। ইহাতে তাহাব পরম সহায় হইল স্হচয়ী 
নেত্রবধতী বা নেতা। ক্স আয়াসেই মনসা ক্রমে ক্রপ্নে 
রাখ।ল বালক, জালিয়। এখং দবিদ্র মুসলমানদিগের নিকট 
পূজা আদীয় কবিতে সমর্থ হইলেন। তখন তাহার মন হইল 
যাহাতে সমাজের উচ্চস্তবে তাহার পুজী' প্রচলিত হয়। সে 
সময়ে গন্ধবণিকেরা সমাজে বেশ প্রতিপত্তিশালী বাক্তি ছিল । 
এই সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিল বণিক চন্ত্রধব বা টা বেঝে। 
 নেত। ছন্নবেশে আসিয়া চাদের পত্রী সনকাকে মনসাঁর পুরা 
. হ্লিখাইয়। দিল। একদিন স্ত্রীকে মনসা-পৃজ। করিতে দেখিয়া 
টাদ ক্রুদ্ধ হইল এবং পূজার ভ্রব্য ইত্যাদি সব লাথি শরিয়া 
ফেলিয়া দিল। কিছুতেই টাদ বাগ মানিতেছে ন! দ্েখিয়ু! 
| মনসা তুহুকে শান্তি দিয়া বশে আনাইতে সন্কল্প করিলৈম । 
টাদের জজ পুত্র মূল্যবান পণ্যদ্রব্য লইয়া বাপিজ্য হইতে 
ই ফিযলিতেছিল। মনসার কোপে সেই সাত পুত্র পণ্য্রব্য 


১৬ বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথা 


সমেক্ত জমুদ্রে নিমগ্ন হইল।, চাদ তাহাতেও দমিবার পার 
নহে। তাহার “মহাজ্ঞান”? আছে, তাহার বলে চাদ সাত 
পুত্রকে বাচাইল। মনস তখন হীন ছলন! করিয়া, টাঁদের 
“মহাজ্ঞান” হরণ করিয়া লইলেন। তখন আর টাদ তাহার 
ছয় পুত্র ও ধন সম্পত্তি রক্ষ। করিতে পারিল না। নিঃস্ব, 
কৌীনমাত্র সম্বল হইয়া টাদ বাঁণিজ্য হইতে ফিরিয়। 
আসিল। তখন চাদের কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষীপ্ধর বা লক্ষীক্র 
(«লখিন্দর”) বড় হইয়াছে । খুব ধুমধাম করিয়া বিপুলা। বা 
বেহুলার সহিত লক্ষীন্ধরের বিবাহ হইল। চাঁদ বেনের 
অশেষ সতর্কত। সন্বেও লৌহনিঞ্মিত অচ্ছিদ্র বাঁসরঘরে 
লক্ষ্মীন্ধর সর্পদংশনে প্রীণত্যাগ করিল। টীদ বেনের 
এখন সত্য সতাই সব্ধনাশ হইল । 

বিপুল বয়সে বালিক। হইলেও বুদ্ধি, ধৈর্য্য এবং সতীত্ব 
গুণে প্রীপ্তবয়স্ক' রমণী অপেক্ষাও তেজীয়সী ছিল। সে 
মনে মনে সংকল্প করিল, 'প্র।ণ যায় যাঁউক, স্বামীকে বাঁচাইতে 
হইবে । সর্পদষ্ট মৃত ব্যক্তিকে দাহ করিতে নাই, সাধারণতঃ 
জলে ভাঁসাইয়া দেওয়া হইত। বিপুল! একটি ছোট ভেলার 
উপর স্বামীর মৃতদেহ লইয়া! উঠিল, এবং বাঁক নদীর কআ্রোতের 
ফুখে ভেল। ভাসাইয়া দিল। আত্মপরিজন কাহারও গ্রীবোধ 
ও নিষেধ বাক্যে কর্ণপাত করিল না। শাখা নদীর শোত 
বাহিয়া ভেল! গঙ্গার দিকে চলিল। পথে নানা প্রলোভুন ও 
ভীতি বিপুলাকে টলাইতে চেষ্টা! করিল, কিন্তু বিপুলার মন 
অচল অটল রহিল 

ত্রিবেণীর নিকটে গঙ্গা-সঙ্গমে পড়িয়া বিপুল! একটি 
অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিল। এক ধোপানী শিশু 


বাঙ্গালা সাহিত্যেৰ কথ! ২৭ 


সন্তান লইয়! কাপড় কাচিতে আঁদিযাছে। সে প্রথমে তাহাৰ 
ছেলেকে আছড়াইয়া মাবিযা' ফেলিয। তাহাঁৰ পব কাপড 
কাচিতে লাগিল। আব সন্ধ্যাবেলা ফিবিবাব পূর্ধে 
ছেলেটিকে পুনজীবিত কবিল। এই দৃশ্য দেখিযা বিপুল ভাবিল 
যে, এ মেষে ত সামান্য নহে » ইহাব সাহায্যে হযত তাহাব 
স্বামীব পুনকজ্জীবন হইবে । পবদিন ধোপানী আসিলে বিপুল! 
বিনীতভাবে তাহাৰ সহিত আলাপ কবিয। তাহাঁৰ হইয। কিছু 
কাপড় কাচিযা দিল। পবিচযে জানিতে পাবিল যে, এই 
ধোপানী ন্বর্গেৰ দেবতাদিগেব কাপড কাচে, ইহাবই নাম 
নেত্রবতী ব। নেত। ১ ইনি মনসাঁব সহচবীও বটেন। নেতা 
বিপুলাব উপব খুশী হইযা তাহাকে সাহাঁধা কবিতে বাঁজী ' 
হইল । বিপুল। নেতাঁব সহিত স্বর্গে গেল, এবং সেখানে সঙ্গীত 
ও নৃত্যকলায় দক্ষতা দেখাইযা দেবতাগণকে পবম পবিতুষ্ট 
কবিল। দেবতাঁব! বিপুলাব ছঃখেব কাহিনী শুনিলেন। কিন্তু 
তাহাদেব ত হাত নাই! অবশেষে তীহাঁদেব সনির্ব্বন্ধ 
অন্ুবৌধে এবং বিপুলাব কাঁওবোক্তিতে মনসাব ক্রোধ 
প্রশমিত হইল। বিপুল। তাহা নিকট গ্রতিজ্ঞা কবিল, 
যেমন কবিয়। হউক শ্বশুবকে দিয। মনসাঁব পুজা করাইবে | 
মনসা! লক্ষ্ষীন্ধবেৰ অস্থি-অবশিষ্ট দেহে প্রীণ সঞ্চাব কবিয়া 
দিলেন এবং ওদিকে পণ্যসম্তাব-সমেত চাঁদেব বড় ছয 
ছেলেকেও বাঁচাইযা দিলেন। বিপুলা ও লক্গ্মীন্ধব দেশে 
প্রত্যাগমন কবিল। আনন্দ-উচ্ফ্াসেব মধ্যে আত্মীয 
পবিজনেব সহিত মৃত্যুকবল হইতে প্রত্যাগত লক্ষ্মীদ্ধব এবং 
নাবীবত্ব বিপুলাব মিলন হইল । মনসাব পূজ। কবিতে এখন 


আব চাদ বেনের কোনই আপ্ডি বহিল ন। | 
চপ] 


১৮ ০০ বাঙ্গালা সাহিতের,কথা 

ধনসার গীত পূর্ব্বাবধি প্রচলিত থাকিলেও, সব “চেয়ে 
পুরানো মনসামঙ্গল যাহা পাওয়া! গিয়াছে তাহাৰ রন 
অস্তভবতঃ ১৪৯৫ ্রীষ্টাব্দে নক হইয়াছিল। সন তারিখেব সঙ্গে 
কবি হোসেন শাহেবও নাম কবিয়াছেন। কবির নাম বিজয় 
গপ্ত। ববিশাল জেলাব ফুল্পশ্রী (এখন গৈল। ) গ্রামেব এক 
বৈষ্যবংশে কবিব জন্ম হয। কবিব পিতাব নীম সনাতন, * 
মাতাব নাম রুক্সিণী। ১৭১৬ শকাবেব শ্রাবণ মাসে ববিবাব 
মনসা-পঞ্চমীর দিনে কবি ন্বপ্ন দেখেন যে, দেবী মনসা 
তাহাকে মনসামঙ্গল পাঁচালী ব্চনা কবিতে আদেশ 
করিতেছেন। তদনুসাবে কাব্যটি বচিত হয়। বিজয় গুপ্ত 
'তীহাব পুর্বববস্তী মনসামঙ্গল-বচঘিত। কবি “কাণী” হবিদত্তেৰ 
নাম কবিয়াছেন। একটিমাত্র পদ ছাডা হবিদত্তেৰ কাব্যের 
চিহ্ন এখন লোপ পাইয়াছে। 

বিজয় গুপ্রেব কাব্যবচনাব এক বৎসৰ পবেই, অর্থাৎ ১৪১৭ 
স্কাব্দে ব ১৪৯৬ শ্রীষ্টাবে, রাহ্মণ কবি বিপ্রদাস পিপিলাই 
প্রক মনসামঙ্গল কাবেতব পত্তন কবেন। ইনিও হোসেন 
শাহের নাম কবিযাছেন,___“ন্বপতি হোসেন শাহা গৌড়েব 
প্রধান।” "বিপ্রদাসেব নিবাস ছিল চব্বিশ পরখণা জেলা 
উত্তর-পূর্ব্বীংশে বসিবহাট মহকুমা নাছুড্যা-বটগ্রাম। কবিব 
পিতার নাম মুকুন্দ পণ্তিত। কবিবা তিন চাঁবি ভাই 
ছিলেন। বিপ্রদাও স্বপ্রে মন্সাকর্তক আদিষ্ট হইয়া পাঁচালী 
রচন! করিয়াছিলেন । 
, কার্য হিসাবে বিজয় গুপ্ত এবং বিপ্রদাসেৰ রচনা উচ্চশ্রেণীব 
নহে । তবে বিপ্রদীসেব কাব্যে এতিহাসিকের পক্ষে অনেক 
মূল্যবাপ তথ্য নিহিত আছে। বিজ্ঞয় গুপ্তেব কাব্য সম্পূর্ণ 





বাহ সাহিত্যের কথা ১৯, 
ভাবে পাওয়া যায় নাই, ফেটুকু পাওয়। গিয়াছে তাহাঁতেও 
অনেক ভেজাল ঢুকিয়াছে। 

হোদেন শাহের একজন কর্মচারী যশোরাজ খাম 
একখানি কৃষ্ণমজল রচনা করিয়াছিলেন, একথা! পূর্বে 
বলিয়াছি। ইনিও স্বীয় কাঁব্যে স্থলতাঁনের নাম করিয়াছেন | 

হোসেন শাহের এক সেনাপতি ( “লস্কর” ) চট্টগ্রাম জয় 
করিয়। এই অঞ্চল জাগীর বূপে প্রাপ্ত হন এবং তথায় শাসন- 
কর্তারূপে বসতি করেন। ই'হার নাম পরাগল খান । ইনি স্ীয় 
সভাসদ কবীন্দ্রের ছার! বাঙ্গালায় “ভারত-পাঁচালী” অর্থাৎ 
মহাভারত কাব্য রচনা! করাইয়াছিলেন * কাব্যটির নাম পাও" 
বিজয় বা! বিজয়পাগুবকথা । লক্কর পরাঁগল খান মহাঁভার্ত-' 
কথায় এতদূর অনুরক্ত ছিলেন যে, কবীন্দ্রের কাব্য তাহার, 
সভায় প্রত্যহ পঠিত হইত। এইটিই বাঙ্গালায় রচিত সর্ব্ব- 
প্রাচীন মহাভারত কাব্য । কবির নাম সত্যসত্যই কবীন্র 
ছিল, কি ইহ! তাঁহার উপাধি ছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলিব 
উপায় নাই। কেহ কেহ বলেন যে, কবির নাম ছিল 
পরমেশ্বর। কবীন্দরের কাব্য ১৫২৫ খ্রীষ্টান্সের কাছাকাছি 
কোন সময়ে রচিত হইয়া থাকিবে । 

পরাগল খানের পুত্র যিনি “ছুটি খান. অর্থাং ছেটি খু 
নামে উল্লিখিত হইয়াছেন-_ইনিও বাঙ্গাল। সাহিত্যের 
পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। ছুটি খান কবি শ্ত্রীকর নন্দীকে 
দরিয়া মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের বিস্তৃুততর অনুবাদ 
করাইয়াছিলেন। কবীন্দ্বের কাব্যে সকল পর্ব্বের কথাই খুব 
. সংক্ষেপে দেওয়া আছে । অশ্বমেধ পর্বের গল্প ছুটি খানের খুব 
ডাল লাগিত বলিয়া তিনি বেশী করিয়। শুনিতে চাহিয়াছিলেন। 


২০ বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথা! 


ছুটি খান হোসেন শাহের পুত্র স্ুসরৎ শাহের সেনাপতি 
ছিলেন। সুতরাং শ্রীকর নন্দীর কাব্যে সুসরৎ শাহের রাজ্য 
কালে_-অর্থাৎ ১৫১৮ হইতে ১৫৩৩ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন 
সময়ে, অস্তবতঃ শেষের দিকেই--রচিত হইয়াছিল। কেহ 
কেহ মনে করেন, কবীন্দ্র ও শ্ত্রীকর নন্দী একই খ্যক্তি। 

হোসেন শাহের পুত্র নসীরু-দূ-দীন নুসরৎ শীহও বাঙ্গালা 
কাব্যের সমাদর করিতেন। ইহার এক কর্মচারী শ্রীখণ্ড- 
নিবাসী কবিরঞ্জন তখনকার সময়ের একজন বিখ্যাত কবি 
ছিলেন। বিগ্ভাপতির ধরণে ইনি অনেক ভাল ভাল পদ 
রচন! করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে ইহাকে “ছোট খিদ্যাপতি” 
বলিত। কবিরঞ্জন একটি পদে স্থলতানের নাম করিয়াছেন । 

নসীরু-দ্‌-দীন হুসরং শাহের পুত্র “অলাউ-দৃ-দীন ফীরজ 
শাহ পিতা এবং পিতামহের পদাঙ্ক অন্ুদরণ করিয়া বাঙ্গালা 
সাহিত্যের পুষ্টপৌষকতা৷ করিতেন। কৰি শ্ীধর ইহারই 
আদেশে বিদ্ভাস্ুন্দর কাব্য রচনা করিরাছিলেন। ফীরজ 
শাহ. ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে অল্প কয়েক মাসের জন্ত সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়াছিলেন। কাব্যটি যখন লেখা হয় তখনও 
তিনি স্বলতান হন নাই । সুতরাং শ্রীধরের কাব্যের রচনা- 
কাল ১৫৩৩ শ্ীষ্টাব্দের পুর্বেই হউবে। 

বাঙ্গালী দেশের ইতিহাসের সব্বাপেক্ষ। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, 
গ্রীচৈতন্তের আবি9াঁব, হোঁপেন শাহী আমলেই ঘটিয়াছিল। 
সে কথ! পরে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইবে। 
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রে 
বড়, চণ্তীদাস ও তাহার কাব্য শ্রীরুষ্ণকীর্তন 


চণ্ডীদাস ভণিতাঁয় বন্থ বৈষ্ণব পদ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম 
ভাঁগ হইতে রি আছে । এই পদগুলিৰ মধ্যে অনেকগুলি 
পুরানে। পুঁথিতে অন্য কবিব নামে পাওয়া যায়। পদগুলির 
মূল্য৪ একবকম নহে । কতকগুলি খুব উৎকৃষ্ট । আবার 
কতকগুলি অত্যন্ত নিকৃষ্ট) অতি বাজে কবিব বচনা। ইহ! 
হইতে সাঁধাবণ ধাঁবণা হইয়াছে যে, চণ্তীদাসেব নামাঙ্ষিত 
পদগুলি এক ব্যক্তি এবং এক সময়েব বচনা নহে । 

এই ধাবণ যে অযথার্থ নহে, তাহার প্রমাণ মিলিল ১১৬ 
সালে। এ সময়ে শ্রীযুক্ত বসন্তবঞ্জন রায় বিদ্বল্পভ মহাশয় 
বাঁকুড়া জেলায় পুরানো পুথিব খোঁজ কবিয়া বেড়াইতে- 
ছিলেন। তিনি বনবিষ্ুপুবেব নিকটবত্তী কাকিল্য। গ্রামে 
এক ভদ্র গৃহস্থেব গোঁশালার মাচায় কতকগুলি পুথি পান, 
তাহার মধ্যে একটি পুঁথি দেখিয়াই ্টাাৰ মনে হইল, এত 
প্রাচীন পুথি তিনি ইতিপূর্বে দেখেন নাই। পুথি পড়িয়া! 
তিনি দেখিলেন যে, এটি একটি অজ্ঞাতপূর্ব কষ্ণলীলাত্মক 
কাব্য। ইহাব বচয়িতা বড়, চভীদাস। কাব্যের ভাষ! অত্যন্ত 
পুবানো ধবণেব, এবং গল্পেও অনেক নৃতনত্ব আছে। কিন্ত 
ছুঃখের বিষয় এই যে, পুঁথিটি খণ্ডিত; গোড়ার একখানি এবং 
মঘ্যব ও শেষের কয়েকখানি পাত। নাই। প্রথম পাতাঁখানি 
না থাকায় কাব্যের নাম কি ছিল তাহাঁও জানা গেল ন!। 


২২ বাজাল। সাহিত্যের কথা 

১৩২৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ্‌ হইতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন 
নামে কাব্যটি প্রকাশিত হইল। প্রকাশিত হইবামাত্র পণ্ডিত 
এবং সাহিত্যবসিক সমাজে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। এত 
প্রাচীন ভাষা, বৌদ্ধ গান ও দোহ। ছাড়া, অন্যত্র পাওয়া যায় 
নাই। এত প্রাচীন বাঙ্গাল। পুথিও ইহাব পূর্বে কেহ দেখে 
নাই। কাব্যের গল্পাংশে ও বর্ণনাতেও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। 
এতদিনে চণ্ডীদাসেব মূল কাব্য পাওয়া গেল বলিয়৷ প্রাচীন 
সাহিত্যমোদিগণ পুলকিত হইলেন; বাঙ্গাল ভাষাব উৎপত্তি 
ও বিকাশেব আলোচন! কবিবাৰ উপাদান মিলিল বলিয়৷ 
ভাষাঁবিজ্ঞানবিদেব। উৎসাহিত হইয়। উঠিলেন। 

কিন্ত কিছু বিতগারও যে স্থষ্টি হইল না, তাহা নহে । এই 
বিতণ্ডা আজিও সম্পূর্ণৰপে মিটে নাই। ধাহারা৷ এখনকার 
দিনে আধুনিক ভাষায চণ্ীদাসেব পদ পভিয়! মুগ্ধ হইয়াছেন 
তাহাবা বলিলেন, এই বিকট ভাষায় লেখা পদ চণ্ডীদাসের 
হইতেই পারে না। শ্্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য এখনকাঁব বিচাবে 
স্থানে স্থানে রুচিবিগহ্িত বলিয়। বোধ হয়। এই সুত্র ধরিয়া! 
আবাব অনেকে বলিলেন, এ কাব্য নিতান্ত অশ্লীল; শ্রীচৈতন্য 
চণ্তীদাসের যে পদ আস্বাদন কবিতেন সে পদ এ কবির 
রচনা! হইতেই পাবে না । 

কিন্ত এই চণ্তীদাসই যে চত্তীদান ভণিতাব শ্রেষ্ঠ পদগুলির 
রচয়িতা, হওয়া সম্ভব, তাহাৰ একটি অবাস্তব প্রমাণ পাওয়া 
গেল। শ্ত্রীকৃঞ্ণকীর্তভনেব একটি ভাল পদ রূপান্তরিত ভাষায় 
প্রচলিত কীর্তন-পদাবলীব মধ্যে ধবা পড়িল। আর 
শ্রীচৈতম্যের সময়ে যে বড়, চণ্ডীদাসের শ্রীকক্ককীর্তন কাব্য 
'্ন্াত ছিল না, ভাহারিও প্রমাণ মিলিতে বিলম্ব হইল ন!। 


ও হী রত টা 


'শ্রীচৈতন্থের অন্যতম প্রধান পাঁরিষদ সনাতন গোস্বামী তাহার 
রচিত প্্রীমস্ভাগবতের টীকায় একস্থানে চণ্ডীদাস-বণিত দানখণ্ড 
ও নৌকাখণ্ড লীলার উল্লেখ করিয়াছেন; এই ছুই লীলা 
শ্রীকষ্ণকীর্তনেই মুঁখ্যভাবে বধ্িত হইয়াছে। 

শ্রীকৃষ্ণকীর্ভন হইতে কবির সন্বন্ধে এইটুকু মাত্র জীন। যাঁয় 
যে, কবির নাম অথবা উপাধি ছিল বড়ু চণ্ডীদাঁস, আর ইনি 
ছিলেন দেবী বাসলীর সেবক। কয়েকটি পদের শেষে “অনস্ত 
বড়, চত্ভীদাস” এই ভণিতা আছে। এখানে “অনন্ত” এই 
নামটি লিপিকার অথবা গায়কের প্রক্ষেপ বলিয়াই অনুমান , 
হয়। চণ্ডীদাঁস সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ-কথা ও গালগল্প প্রচলিত 
আছে। এক প্রবাদের মতে, ইহার জশ্স্থান ছিল বীরভূমের 
অন্তর্গত নান্নুর গ্রাম; অপর প্রবাদের মতে, ইনি ছিলেন 
বাকুড়ার নিকটবর্তী ছাতনা গ্রামের অধিবাসী । প্রবাদে 
আরও বলে তে, ইহার এক রজকজাতীয়া সাধনসঙ্গিনী 
ছিলেন। এই মহিলার নাম সম্বন্ধেও বিভিন্ন প্রবাদের মধ্যে 
এঁকমত্য নাই ;+_এক মতে হহার নাম ছিল তারা, অপর 
মতে রামতারা এবং তৃতীয় মতে রামী। এই জব প্রবাদ. 
আংশিকভাবেও সত্য কিনা, তাহ যাচাইয়া লইবার মত 
কোঁন উপাদান এ যাবৎ পাঁওয়া যাঁয় নাই। ৃ 

শ্রীকৃষ্ণকীর্থন কাব্যের রচনাকাল জানা নাই । তবে পু'থির 
লেখ! দেখিয়া এপিগ্রাফিস্ট অর্থাৎ গ্রাচীনলিপিবিশারদেরা 
বলেন যে, পু'থিটি আনুমানিক ১৪৫০ হইতে ১৫২৫ ীষ্টান্দের 
মধ্যে কোন সময়ে লিখিত হইয়াছিল। পুরথিটিতে তিন, 
হাতের লেখ আছে এবং তুলত্রান্তিও কিছু কিছু আছে। 

_ স্থতরাং ইহ! কবির নিজের লেখা বা! মূল পুঁথি নিশ্চয়ই নহে । 


৯৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ। 


পুথিটি কবির সময়ে লিখিত হইয়াছিল, ইহা ধরিয়া লইলেও 
কাব্যের রচনাকাল ১৫২৫ শ্রীষ্টাবেব পূর্বে হয়। মনে হয়, 
কাব্যটি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে কিংবা! তাহার কিছুকাল 
পুর্বে রচিত হইয়াছিল । 

বড়, চণ্তীদাসেব কাব্যে একমাত্র বাধাকৃষ্ণেব লীলা- 
কীহিনীই চিত্রিত হইয়াছে । শ্্রীকৃষ্ণচ এবং বলবাঁমের জন্ম ও 
গোকুলে আনয়ন, এবং কালিয়দমন _শুধু এই ছুইটি বিষয় 
প্রচলিত পুবাণ হইতে লওয়। হইয়াছে । অপর লীলাকাহিনী- 
গুলি শ্রীমন্ভাগবত, বিষুপুবাঁণ বা হবিবংশ ইত্যাদি কোন 
পুরাণে_যেখানে কৃষ্ণলীলা বণিত হইরাডে_ সেখানে নাই। 
কাবাটির মধ্যে কবিহ্বেব উচ্ছ্বাস বা অলঙ্কাববাভল্য এসব বড় 
কিছু নাই। তবুও শ্রীকৃষ্ণকীর্রনেব বচয়িতা ঘে খুব উচ্দরের 
কবি ছিলেন, তাহ। প্রমাণিত হয বাঁধাব চবিত্র-বর্ণন। হইতে । 
বড়ু চশ্তীদাসেব কাব্যে রাধাব চবিত্র যেরূপ উজ্জল ও জীবন্ত, 
এমনটি আর কোন প্রাচীন বাঙ্গাল! কাঁবো দেখা যায় নাই। 
কাব্যটিতে কিছু কিছু অশ্লীলতা-দৌষ থাকিলেও ইহাব 
রচয়িতা যে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবিদিগেব অন্যতম, ইহা! স্বীকাব 
করিতেই হয়। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


বোড়শ শতাব্দী 
২৩ 
চৈতন্যদেব ও তাহার প্রভাৰ 


স্ত্রীচৈতন্য যখন জন্মগ্রহণ কবেন তখন দেশে বাজনৈতিক 
অশান্তির সঙ্গে সঙ্গে সমাজেব মধ্যে নিদাকণ বিশৃঙ্খল! 
উপস্থিত হইয়াছিল। উচ্চবর্ণেব শিক্ষিত ব্যক্তিদেব অনেকে 
শাঁসনকাধ্যেব কোন না কোন বিভাগে চাঁকুবী কবিতেন ; 
ইহাদেব ছ্বাবা সমাজে কিছু কিছু স্বেচ্ছাঁচাব আমদানী হইতে 
লাগিল। সাধাবণ লোঁকেব মধ্যেও আচাব-বিচাবে যথেষ্ট 
পরিমাণে শিথিলতা দেখা দিল। নিম্নশ্রেণীব লোকের অনেকে 
ভয়ে, ভক্তিতে ব! সুবিধামত মুসলমান ধন্ম গ্রহণ করিতে 
লাগিল । যে শ্রেণীর মধ্যে ধর্ম ও আঁচারনিষ্ঠা অবিচলিত 
রহিয়া গেল,__তাহ। হইতেছে ব্রাহ্মণপণ্ডিত সম্প্রদায় । ইহারা 
সাংসারিক হিসাঁবে দরিদ্র; লাঁভলোভ ইহাঁদের বড় কিছু 
ছিল না; সুতরাং রাজশক্তির আন্রকূল্যের কোনই ভরস৷ 
ইহারা রাখিতেন না। কিন্তু ইহাদেৰ পৃষ্ঠপোষক ধনী ব্যক্তির! 
বিগ্যাচর্চাৰ বিষয়ে ক্রমশঃ উদাসীন হইয়া পড়াতে, ব্রা্মণ- 
পণ্ডিতের সংখ্যাও কমিয়া আসিতে লাগিল। সেন বংশের 
৪ 


২৬ বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের কথা 


সময়ে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল বলিয়াই হউক, অথবা অন্য 
কোন কারণে হউক, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে নবদ্বীপ 
ব্রাহ্মণপপ্ডিতদিগের প্রধান আশ্রয়স্থান হইয়! দীড়াইল এবং 
অনতিবিলম্বে বাঙ্গালা দেশেব প্রধানতম বিগ্যাকেন্দ্র হইয়া! 
উঠিল। বাঙ্গাল দেশের বলি কেন, এক বিষয়ে নবদ্বীপ সারা 
ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিগ্ভাকেন্দ্র ছিল। তাহা হইতেছে 
নব্যন্যায়শান্্। স্গ্ম ন্যায়-দর্শনশান্ত্রের চরম বিকাশ 
প্রধানত; নবদ্বীপেই হইয়াছিল । 
নবদ্বীপ সেকালে ছোট জায়গা ছিল না; বু গ্রামের 
সমষ্টি লইয়। ইহা ছিল একটি বিরাট শহরের মত। কিছু দুরে. 
শাস্তিপুর, তাহাও পণ্ডিতপ্রধান স্থান ছিল। গঙ্গার উভয়তীব 
ধরিয়া আরও অনেকগুলি বদ্ধিণ গ্রাম ছিল, সেগুলি নবদ্ীপের 
অবনতির পর হইতে প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে। ৃ 
নবদ্বীপের এক দবিদ্র ব্রাহ্মণপপ্ডিতের গৃহে শ্রীচৈতন্যের 
জন্ম হয় ১৪০৭ শকাবে_-অর্থাৎ ১৪৮৬ শ্রীষ্টাব্দে_ফাল্তন মাসে 
দোলপূণিমার দ্িন। ইহার পিতা ছিলেন জগন্সাথ মিশ্র, মাতা: 
শর্চী দেবী। শ্রীচৈতন্যের নামকরণ হয় বিশ্বস্তর, ভাঁক নাম. 
ছিল নিমাই ৷ উজ্জল গৌরবর্ণ ছিলেন বলিয়া আত্মীয়-স্বজনে - 
 স্তাহীকে গোরা বা গৌরাঙ্গ বলিয়৷ ডাকিত। শ্রীচৈতন্যের 
এক জ্যেষ্ঠ ভাত ছিলেন, বিশ্বরূপ। তিনি অল্প বয়সেই গৃহ- 
, আঁগ ক্ষরিয়। সন্ন্যাস গ্রহণ কবেন। বাল্যকালে শ্্রীচৈতন্ত 
অতিশয় চপল ও ছুধিনীত ছিলেন, তথাপি পরিচিত অপরিচিত 
,সর্কলেই এই ছুললিত সুন্দর শিশুটিকে না ভালবাসি 
থাকিতে পারিত না। বিশ্বরূপের গৃহত্যাঞ্গের কিছুকাল, 
'প্পেই ভ্রীচৈন্যের পিতৃবিয়োগ হইল । অ্পবয়সেই স্ত্রীটৈতন্ত: 


বাঙ্গাল সাহিত্যের কথা ২৭. 


ব্যাকরণ ও অন্তান্ত শান্ত পারদর্সিতা লাভ করিয়া টোল 
খুলিলেন। তাহার পর লম্দ্ীপ্রিয়া দেবীর সহিত বিবাহ 
হইল । বিবাহের অব্যবহিত পরে তিনি বঙ্গদেশে অর্থাৎ 
পন্মাতীরবর্তাীঁ অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া যথেষ্ট অর্থ ও প্রচুর প্রতি- 
পত্তি লইয়। প্রত্যাগমন করিলেন। ইতিমধ্যে তাহার স্্রী- 
বিয়োগ ঘটিল। দ্বিতীয়বারে শ্রীচৈতন্য বিবাহ করিলেন বিষ”, 
প্রিয়৷ দেবীকে । | 

পিতৃকৃত্য করিতে গয়ায় গিয়া! শ্রীচৈতন্ত ঈশ্বরপুরীর সহিত 
সাক্ষাৎ করেন এবং তাহার আধ্যাত্মিকতায় মুগ্ধ হইয়া! তাহার 
নিকট দীক্ষা, গ্রহণ করিলেন। দীক্ষাগ্রহণের পর হইতেই 
শ্রীচৈতন্যের চরিত্রে অদ্ভুত পরিবর্তন আসিল । তাহার উদ্বাত-: 
স্বভাব, পাপ্ডিত্যের গুট গবর্ব একেবারে দূর হইল। তিনি 
ভগবপ্রেমে বিভোর হইয়া উন্মস্তবৎ হইয়। পড়িলেন। খিঁছু, 
কাল পরে স্থ্র্্য লাভ করিয়া তিনি কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে 
স্্ীমস্ভাগবত-পাঠ, ভগবৎপ্রসঙ্গ ও হরিসন্কীর্তন করিয়। দিন- 
রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। তীহার ভক্তিভাব দেখিয়। 
_নবদ্বীপের ভাবৎ লোক ভক্তিভাবাপন্ন হইয়। উঠিল । নবদ্ধীপের 
-ভক্তিপ্রচার কার্য্যে তাহার ছই প্রধান সহায় হইলেন, নিত্যানন্দ 
এবং হরিদাস। 

শ্রীচৈতগ্য দেখিলেন যে, শুধু নবদ্ীপে ভক্তিধন্ম গ্রচার 
'করিয়া ক্ষান্ত হইলে চলাবে না, সমগ্র বাঙ্গাল। পরেশ এবং 
ৰাঙ্গীলার বাহিরেও এই ধর্ম প্রচার করা আবশ্তক, নতুবা! 
-বিভিন্ন আচার-ব্যবহার এবং অনাচার-অধর্থ্ে আচ্ছন্ন খণডছিচ্ছ 
বিক্ষিপ্ত বাঙ্গালী জনসাধারণ জাতিগত এঁক্যলাভ করিতে 
কখনই সমর্থ হইবে না; উপরস্ত সমস্ত দেশ ম্েচ্ছ হই 


২৮ বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথ! 


যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সন্ন্যাপী না হইলে ধর্মের কথ। 
লোকে অন্টের নিকট সহজে শুনিতে চাহে না; স্ৃতরাং 
শ্রীচৈতন্য সংসার ত্যাগ করিয়া কাঁটোয়ায় কেশব ভারতীর 
নিকট সন্ধ্যাস গ্রহণ করিলেন। তখন তাহা বয়স চবিবশ 
বৎসর মাত্র। সন্নাস গ্রহণ করিয়া তাহার নাম হইল 
শ্রীকষচৈতন্য, সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্ত। সন্যাস গ্রহণ করিয়। 
শ্রীচৈতন্ক নবদ্বীপ-শাস্তিপুর অঞ্চলের আবাল-বৃদ্ধবনিতা 
জনসাধারণের মন হরণ করিয়। লইলেন ; তাহার বিরুদ্ধবাদী 
দেশে আব কেহ বহিল ন1। 

সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতগ্য পুবীতে গেলেন। সেখানে 
কিছুদিন থাকিয়া তিনি দেশপধ্যটনে ও তীর্থদর্শনে বাহির 
হইলেন। প্রথম বারে তিনি সমগ্র দাক্ষিণাত্য, মহারাষ্ট্র ও 
গুজরাট ভ্রমণ কবিলেন। তাহার পৰ বৃন্দাবন যাইবার 
উদ্দেস্ত্ে গঙ্গাপথ ধরিয়। শাস্তিপুব হইরা গৌড়ে 
পৌছিলেন। সঙ্গে লোকসংঘট্ট হওয়াতে তিনি সেবার 
গৌড়ের উপকণ্ঠস্থিত রাঁমকেলী গ্রাম হইতেই প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। বামকেলীতে হোসেন শাহেব মন্ত্রী দবীর- 
খাস সনাতন ও সাকর-মল্লিক রূপ এই ছুই ভাইয়ের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ হইল। চৈতন্দেবের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের 
বৈরাগ্য জগ্মিল ; অল্লকাল পরেই ভীহারা গৃহত্যাগ করিলেন। 
তৃতীয় বারে শ্রীচৈতন্য ঝাঁড়িখণ্ড বা ছোটনাগপুরের অবণ্যমর় 
পথে মথুরা ও বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। পথে কাশী, প্রয়াগ 
ইত্যাদি প্রধান প্রধান তীর্থ পড়িল। প্রয়াগে দাকর-মল্লিক 
রূপের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ফিবিবার পথে কাশীতে দবীর- 
খাঁস লনাতন তাহার সহিত মিলিত হইলেন । 


বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথা ২৯ 


এইরপে প্রায় সমগ্র ভারতবধ পর্যটন করিয়। শ্রীচৈতন্য 
সর্বজনীন ভক্তিধন্্ম প্রচার করিলেন । এই প্রচার তিনি 
বক্তৃতা বা উপদেশ-বাণীর দ্বারা করেন নাই; তাহার অমল 
লোকোত্তর চবিত্রের প্রভাবেই লোকে তাহার আচরিত ধর্ম 
সানন্দে বরণ কবিয়। ধন্য হইয়ীছিল। 


তীর্থপধ্যটন ও গমনাগমনে ছয় বৎসর অতীত হইল। 
জীবনের শেব অষ্টাদশ বধ শ্রীচৈতন্য পুরী ছাড়িয়া আর 
কোথাও যান নাই। প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময়ে বাঙ্গাল! 
দেশ হইতে অদ্বৈত আচাধ্য, নিত্যানন্ৰ, শ্রীবাস প্রমুখ ভক্তের! 
আসিয়া মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলিত হইতেন। এই 
সময় নীলাচলে আনন্দোচ্ছাস বহিত। দিন দিন গ্রীচৈতন্যের 
ঈশ্বরপ্রেম উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। শেষের কয় 
বৎসর তিনি একরকম বাহাজ্ত।নরহিত হইয়। দিব্যোম্মীদে 
বিহ্বল হইয়া থাকিতেন। অন্তরঙ্গ অনুচর এবং ভক্তের! 
কঞ্চলীলাবিষয়ক কবিতা ও গান শুনাইয়া! তাহাকে কথ্চিৎ 
সাস্তবনা দিয়! রাখিতেন। অবশেষে ১৪৫৫ শকাব্দে অর্থাৎ 
১৫৩৪ শ্রীষ্টাব্দে__আষাঢ় মাসে আটচল্লিশ বসর বয়সে তাহার 
তিরোভাব হয়। বাঙ্গাল ও উড়িস্যা দেশে তাহার প্রভাব 
এতদূর ব্যাপক ও গভীর হইয়াছিল যে, জীবিতকালেই তিনি 
ঈশ্বরের অবতাব বলিয়া পুজিত হইয়াছিলেন। 


শ্রীচৈতন্ত-প্রবন্তিত ভক্তিধশ্মপ্রচারে সহায়ক হটইয়াছিলেন 
তাহার অন্বচর ও ভক্তেরা'। সেকালের নবদ্বীপ অঞ্চলের এবং 
অন্তস্থানেরও অনেক আধ্যাত্বিকশক্তিসম্পন্ন প্রতিভাশালী 
মনীষী তাহার আমন্ুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন । অন্য সময় 


৬৪ বাঙ্গাল। সাহিত্যের কখ! 


হইসে ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ মহাপুরুষ বা অবতার বলিয়। 
গৃহীত হইতে পারিতেন। 

শ্রীচৈতন্যের পারিষদদিগের মধ্যে প্রধান হষ্তেছেন 
অদ্বৈত আচার্য্য, মিত্যানল্গ এসং হরিদাস। অদ্বৈত আচার্য্যের 
পিতা! কমলাক্ষ শ্রীহট্রের অন্তর্গত লাউড়ের রাজার সভাপপ্ডিত 
ছিলেন। অদৈত আচার্ধ্য মহাপণ্ডিত এবং অসাধারণ গ্রভাব- 
শালী ব্যক্তি ছিলেন। শচীদেবী হহার মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন। 
শ্রীচৈতম্যের জন্মকালে অদ্বৈত আচার্য্যের বয়স পঞ্চাশ পার, 
হুইয়! গিয়াছিল। 

শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পরও কয়েক বৎসর ইনি জীবিত - 
ছিলেন। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তিধান্ম্নের বিস্তারের জন্ 
ধাহারা ক্ষেত্র প্রস্তুত করির! রাখিয়াছিলেন তাহাদের মুখ্য 
ছিলেন মাধবেন্দ্র পুরী এবং তাহার শিষ্যবর্গ-__ঈশ্বরপুরীঃ অছৈত 
আচার্য্য এবং আরও ছুই চারি জন। শ্্রীচৈতম্ত আচার্ধ্যকে 
পিতৃবৎ শ্রদ্ধা করিতেন। আচার্য্যের ছ পর্ধী, গ্রী দেবী ও 
সীত! দেবী। সীত। দেবী মহীয়সী মহিল! ছিলেন । অদ্বৈতের 
জোন্টগুত্র অদ্যুতানন্দ আকুমার বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া 
শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে নীলাচলে বাঁস করিয়াছিলেন । 

নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য অপেক্ষ। কিছু বয়োজোষ্ঠ ছিলেন। 
ইহার জন্ম হয় বীরভূমের অন্তর্গত একচাকা গ্রামে । ইহার 
পিতার নাম হাঁড়াই পণ্ডিত, মাতার নাম পদ্মাবতী । শৈশব 
হইতেই নিত্যানন্দের ঈশ্বারান্তুরক্কির পরিচয় পাঁওয়। গিয়াছিল। 
বাল্যাবস্থায়.ইনি এক সন্স্যাসীর সাহচর্য্যে গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া 
যান এবং লক্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া 
বেড়াইতে থাকেন। একস্থানে মাধবেন্দ্র পুরীর সহিত তাহার : 
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সাক্ষাৎ হয়। তিনি পুরীর নিকট দীক্ষ। গ্রহণ করেন । পর্য্যটম- 
ক্রমে তিনি অবশেষে বাঙ্গাল! দেশে ফিরিয়া আসেন এবং 
জ্রীচৈতশ্ঠের কথ শুনিয়। তাহাব সহিত মিলিত হইবার জন্য 
নবদ্ধীপে আগমন করেন। নিত্যানন্দেৰ সহিত মিলিত হই! 
শ্রীচৈতন্ত দ্বিগুণ উৎসাহে হবি ?ম ও ভক্তিধর্ম্শ প্রচারে মন 
দিলেন। প্রীচৈতন্যের সন্গযাসেব সময় নিত্যানন্দ সঙ্গে ছিলেন 
এবং তাহার সঙ্গে পুরীতেও আসিয়। কিছুকাল ছিলেন। তাহাধ্ব 
পর শ্রীচৈতন্তের অনুবোধে তিনি বাঙ্গাল! দেশে ফিরিয়া 
বিবাহ করিয়া সংসাবাশ্রমী হইলেন এবং জনসাধাবণের মধ্যে 
হরিনাম প্রচার কবিতে লাঁগিলেন। কুধ্যদাস পণ্ডিতের 
ছুই কন্যা বন্থুধা দেবী ও জাহুবী দেবীব সহিত নিত্যানন্দে * 
পৰিণয় হয়। বন্ধ! দেবীর গর্ভে এক কন্য। গঞ্জ! দেবী ও এক' 
পুত্র বীবচন্দ্র জন্মগ্রহণ কবেন। শ্রীচৈন্যেব তিরোধানের 
কিছুকাল পবে নিত্যানন্দের তিরোধান হয়। তাহার পর 
তাহার কনিষ্ঠা ভার্য্য! জাহুবী দেবী এবং পুত্র বীরচন্দ্র বাঙ্গালী 
বৈষ্ণবসমাজেব নেতা হন। | 

হরিদাঁস অদ্বৈত আচাধ্যেব প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন । ক্লে 
কেহ বলেন যে, ইনি মুসলমান পিতামাতার সন্তান ১ আবার 
কেহ কেহ বলেন যে, ইনি হিন্দুর সন্তান, তবে মাতাপিতৃহীন 
হইয়া মুসলমানের গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়। 
মুসলমান বলিয়৷ পরিচিত হন। ঘৌবনকাঁলেই ইনি ভক্তি- 
ধর্মের গ্রাতি আকৃষ্ট হন এবং সংসার ছাড়িয়া নিঃসঙ্গ 
উদাসীন হইয়া! দিবাবাত্র হরিনাম জপ করিয়া। কাল কাটাইতে 
থাকেন। মুসলমাঁন হইয়া হিন্দুর আচার করিতে দেখিয়া 
মুসলমান সম্প্রদায়ের অভিযোগক্রমে কাজী তাহাকে হিন্দুয়াদী 
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ছাঁড়িতে আদেশ করে। হরিদাঁস তাহ! গ্রাহা করেন নাই। 
তখন তাহার উপর অকথ্য নির্যাতন চলিল; কিন্তু তাহাতেও 
হরিদাসের জ্রক্ষেপ নাই। অবশেষে হাঁর মানিয়া কাজী 
তাহাকে ছাড়িয়। দিল। হরিদাস ফুলিয়ায় আসিয়া কুটীর 
বাঁধিলেন। এদিকে মহাপুরুষ বলিয়া তাহার নাম জাহির 
ইইয়াছে; সুতরাং তাহার কুটীবে ভিড় জমিতে লাগিল। 
অগত্যা হরিদাস সেখান হইতে পলাইয়। শাস্তিপুরে গেলেন । 
সেখানে অদ্বৈত আচার্য তাহাকে পাইয়। পরম সমাদর করিয়া 
রাখিলেন। পরে শ্রীচৈতন্যের সহিত হবিদাসেব মিলন 
হইল। হরিদাস এবং নিত্যানন্দকে মহাগ্রভু নামপ্রচারের 
'ভার দিলেন। ইহারা হাঁর মানায়, প্রীচৈতন্য নিজে প্রভাব 
বিস্তার করিয়। নবদ্বীপেব কোট।ল উচ্ছঙ্খল ভ্রাতৃদ্বয় জগাই 
মাধাইকে উদ্ধার করেন। হবিদাসকে শ্রীচৈতন্য যারপরনাই 
আদ্ধা ও প্রীতি কবিতেন, সেই কারণে সন্নীসের পর তিনি 
হরিদাসকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া নীল।চলে রাখিলেন। 
পুরীতে হরিদাসের দেহতাঁগ হইলে তিনি স্বহস্তে মৃতদেহ 
সমুত্রতীরে সমাধিস্থ করিয়াছিলেন এবং নিজে ভিক্ষা করিয়! 
হরিদাসের নির্বাণ মহোৎসব অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । 

নবদ্বীপে থাকার সময় শ্রীচৈতন্যের অপরাপর প্রধান 
অনুচর ছিলেন স্ত্রীবাস পণ্তিত ও তাহার তিন ভাই, মুরারি 
গুপ্ত, যুকুন্দ দত্ত, পুণুরীক বিদ্ানিধি, বাস্থদেব ঘোষ ও 
কাহার ছুই ভাই, গদাধর পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্তিত এবং 
আরও অনেকে । 

লীলাচলে অবস্থানকালে তাহার প্রধান অন্ুচর ছিলেন 
স্বরূপ দামোদর, রামানন্দ রায়_-ইনি পূর্বে উড়িস্তার রাজার 
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তরফে প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন, গদাধর পঞ্ডিত, 
হরিদাস, জগদানন্দ পণ্ডিত, কাশী মিশ্র, সার্বভৌম ভট্ছার্ধ্য, 
পরমানন্দ পুরী এবং রঘুনাথ দাঁস। 


৯/ঘুনাথ দাস ছিলেন সপ্তগ্রামের ধনী জমিদার গোবদ্ধন 
দাসের একমাত্র পুত্র এবং বংশের একমাত্র সম্ভীন। ইনি 
বাল্যে হরিদাসের সংস্পর্শে আসিয়! ভক্তিধর্মের দিকে 
আকৃষ্ট ও বৈরাগ্যভাবাপন্ন হন। ইহ]! দেখিয়া তাহার পিতা 
ও জোষতাত সুন্দরী কন্যা দেখিয়। তাহার বিবাহ দিলেন। 
তাহাতে হিতে বিপরীত হইল। গৃহ হতে পলাইবার জন্ত 
রঘ্থুনাথ উদ্‌প্রীব হইয়া উঠিলেন। তখন তাহাকে নজরবন্দী 
করিয়া রাখা ছাড়া উপায় রহিল না। কিন্ত তিনি “চৈতশ্থ্ৌর' 
বাতুল”, তাহাকে ঘরে ধরিয়া রাখিবে কে? এক রাত্রিতৈ 
প্রহরীর অলক্ষিতে তিনি পলাইলেন। শ্রীচৈতন্য তখন 
পুরীতে, এ সংবাদ তিনি অবগত ছিলেন । সপ্তগ্রাম হইতে 
তিনি পুরী পৌছিলেন বার দিনে, পথে তিন দিন মাত্র ভোঙ্বন 
করিয়াছিলেন। পিতা ও জ্যেক্টতাত সংবাদ পাইয়। গৃহে 
আর ফিরিবেন ন। জানিয়৷ পুরীতে ভৃত্য, পাচক ও উপযুক্ত 
অর্থ পাঠাইয়া। দিলেন। রঘুনাথ সে সপ কিছুই নিজের জন্য 
লইলেন না; আহারবিহারে কঠোর কৃচ্ছতা অবলম্বন 
করিলেন। রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখিয়। শ্রীচৈতন্য অত্যন্ত 
প্রীত হইলেন, তাহাকে নিজে কিছু উপদেশ দিয়! স্বরূপ 
দামোদরের হস্তে ভাহার শিক্ষা ও সাধনার ভার গ্রস্ত 
করিলেন। শ্রীচৈতন্যের ও স্বব্ূপ দামোদরের অন্তদ্ধীলের পর 
প্বঘুনাথ বন্দাবনে রূপ-সনাতনের আশ্রয়ে আসিয়া রাঁধা- 
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কুণ্ততীরে কুটার বাঁধিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এইখাঁনেই 
ইহার দেহত্যাগ হয়। 

সনাতন ও রূপ গোস্বামী বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়। 
প্রীচৈতনোর উপদেশ মত বৃন্দাবনে বাস করিলেন । এখানে 
ইহারা বৈষ্ণব শাস্ত্র রচন! করিয়া বৈষ্ণব ধন্ের প্রচারে জীবন 
উৎসর্গ করিলেন । ইহাদেব 'প্রভাবে চৈতন্য প্রবন্তিত ধর্ম মথুর। 
অঞ্চলে, পঞ্জাবে, রাজপুতনায় এমন কি সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত 
বিস্তৃত হঈল। পাগ্ডিত্যে এবং প্রতিভায় সনাতন গোন্বামীর 
সমকক্ষ তখন কেহই ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না । ইনিই 
আবার কনিষ্ঠ রূপ গোস্বামী দীক্ষাগ্ুরু। সনাতন অত্যন্ত 
বৈরাগ্যপরায়ণ ছিলেন, হহার কুটীর ত ছিলই না, উপরস্ত 
এক বৃক্ষতলে একাধিক রাত্রি যাপন করিতেন না। অথচ 
পাণ্ডিত্য বা আধ্যাত্মিকতার গব্ধের লেশমাত্র ইহার ছিল না। 
রূপ গোস্বামী পাণ্ডিত্যে এবং কবিত্বশক্তিতে অদ্বিতীয় ছিলেন 
বলা চলে। গোৌড়ে থাকার সময়েই ইনি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক 
অনেক সংস্কৃত কবিতা রচন1 করিয়াছিলেন। বৈরাগ্য গ্রহণ 
করিবার পর ইনি কুঞ্চলীলাবিষয়ক তিনখানি নাটক ও 
অনেকগুলি কাব্য রচনা করিলেন এবং বৈষ্ণব শাস্ত্র ও 
বন্থ প্রামাণ্য সিদ্ধান্তের পুস্তক বচনা করিলেন। হার লেখা 
সবই সংস্কতে। রূপের ভক্তিরসামূতসিন্ধু এবং উজ্জ্লনীলমণি 
বই ছুইখানি বৈষ্ণব রসশান্ত্ের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । 

সনাতন ও রূপের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল। ইহার নাম 
ছিল অনুপম বা বল্লভ। ইনি অল্প বয়সেই গতাস্ত হন। 
ইহার পুত্র জীব খুল্লতাত রূপ গোম্বামীর শিপ্ত ছিলেন। ইনিও 
ছিলেন প্রগাঢ় পণ্ডিত। বৈষ্ণব ধর্মের বহ্ছ দার্শনিক গ্রন্থ ইনি 


বাঙ্গাল! সাহিত্যে কথা ৩৫ 


প্রণয়ন কবেন। সনাতন ও বপ গোশ্বামীর তিরোধানের পর 
ইনিই বৃন্দীবনস্থ বৈষ্ুবসমাজেব নেতা হন। 

শর্সনাতন, বপ এবং জীবেব কথ বাদ দিলে বৃন্দাবনের 
বৈষুব মহাস্তদিগেব মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন রদ্বুনাথ ভট্ট, 
গোপাল ভট্ট এবং বধুনাথ দাস। ইহার! ঘট গোস্বামী নামে 
প্রথিত দ্বিলেন। ইহাদের সঙ্গে লোকনাথ গোস্বামীরও নাম 
কব। উচিত। এই গোস্বামীবাই প্রধানতঃ বুন্দাবনের তীর্থ 
সকল 'প্রকটিত করেন ও প্রধান প্রধান বিগ্রহ প্রতিষিত 
কবিয়া সেবা প্রচলিত করেন। সকলেই শ্রীচৈতন্যেব অনুগ্রহ 
লাভ কবিয়াছিলেন। 


হিন্দু অহিন্দু, পণ্ডিত মূর্খ, উচ্চ নীচ নিধিবশেষে শ্রীচৈতগ্য 
তাহার ধন্ম প্রচাব কবিয়াছিলেন। ইহাকে ইংরেজি মতে 
“বিলিজিয়ন” বা “ধর্ম্ম” বল বোধ হয় খুব সঙ্গত হয় না, নৈতিক 
ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা বলাই ঠিক হয়। জনসাধারণের জন্য 
শ্রীচৈতন্য যে শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহ সব্বজনীন চিরন্তন 
আদর্শেব অনুগত ; জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি এবং ভক্তি-উদ্দী- 
পনের জন্য নামসংকীর্তন-_-ইহাবই উপর শ্্রীচৈতন্যের প্রবন্তিত 
ধন্ম প্রতিচিত। জাঁতিবর্ণ-নিব্বিচ।রে সকল মানুষই যে সমান 
আধ্যাগ্রিক শক্তিব অধিকারী হইতে পারে, ইহা। তিনি স্বীকার 
করিতেন। তখনকার দিনের হিন্দুধন্মেব সন্কীর্ণতা ঘুচাইয়! 


সমাজে একতা আনিয়া, অখণ্ড বাঙ্গালী জাতি গড়িয়। উঠিবার 
পক্ষে শ্রীচৈতন্যের উপদেশ ও প্রভাব অসামান্য সহায়ত। 
করিয়াছিল। অপুর্ব প্রেবণায় উদ্দীপিত হইয়! বাঙ্গালীর 
প্রতিভ। কি ধর্মে, কি দার্শনিক চিন্তায়, কি সাহিত্যে, কি 
সঙ্গীতকপায় সর্বত্রই বিচিত্র ভাবে ক্ষ্ত্ত হইতে লাগিল। 
ইহাই বাঙ্গালী জাতির প্রথম জাগরণ। 


৭ 
বৈষ্ণৰ গীতিকাব্য 


বাজা ও বাঁজকর্মমচাবিদিগেব সাহায্য ও পৃষ্টপোষকতায় 
বাঙ্গালা সাহিত্যে উন্মেষ হইযাছিল, একথাব আলোচনা 
পৃর্ধরবে কবিয়াছি। ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্তেব গ্রভাবে 
বাঙ্গাল সাহিত্যে পবিপূর্ণ উম্মেষ হইল। তাহাৰ পব 
আড়াই শত তিন শত বংসব ধবিষা বাঙ্গালা সাহিতো 
বৈষ্বতাঁব ছাপ অক্ষুপ্ন বহিযা গেল। ষোড়শ শতাব্দীর 
খাঙ্গালী কবি প্রায় সকলেই বৈষ্বসন্প্রদাঘ-ভুক্ত ছিলেন, 
এবং ধাহাবা তাহাদেব মধ্যে প্রধান তাহাঁব। প্রথয সকলেই 
স্ত্ীচৈতন্যেব সাক্ষাৎ পবিকবৰ অথবা পবিকবেব শিষ্য বা 
অন্ুশিষ্য ছিলেন । 

বাঙ্গাল সাহিত্যেব যাহ! চিবন্তন ধাবা দেই গীতিকাঁবা 
বৈষ্ণব কবিদিগেব দ্বাবা বিশেষবপে অন্গুশীলিত হইতে 
ললাগিল। ষোড়শ শতাব্দীব বৈষ্ণবগীতি-কাব্যেই প্রাচীন 
বাঙ্গাল! সাহিত্যেব চবম উৎকর্ষ প্রকাশ পাইল । এইই গ্ীতি- 
ফাব্য শুধু বাঙ্গালা ভাষাতেই বচিত হয় নাই, কিছু 
(ছু সংক্কতে, জয়দোবেব অন্ুকবণে, রচিত হইয়াছিল । 
কিন্ত বেশীর ভাগই লেখ হইত এক নৃতন-সষ্ট মিশ্রভাষ। 
ব্রজবুলিতে। মিথিলাব কবি বিষ্যাপতি পঞ্চদশ শতাঁববীতে 
বর্ধমান ছিলেন। মৈথিল ভাষায় লিখিত "ইহার 
রাধাকিষ্বিষয়ক শীতিকবিতা বাঙ্গাল! দেশে শিক্ষিত বৈষ্ণব 
খানা্জে বিশেষ সমাদব লাভ করিয়াছিল ্রীচৈতগ্কাঞ 


বাঙ্গাল। সাহিতোব কথা৷ ৩৭ 


বিদ্যাঁপাতিধ গান শুনিয়া পরম শ্রীতিলাঁভ করিতেন। বাঙ্গালী 
কৰিব বিগ্ভাপতিব কবিতা ঝঙ্কাব ও অলঙ্কাবে আকৃষ্ট হইয়! 
এ ভাষায় কবিতা বচন! কবিতে লাঁগিলেন। মৈথিল ভাষা 
তাহাদের মাতৃভাষা! নহে । স্ুঙবাং তাহাদেব লেখাব মধো 
বাঙ্গল। ভাবাব প্রভাব কিছু না কিছু বহিষা গেল। মৈথিল 
এবং বাঙ্গাল! মিশ্রিত এই কৃত্রিম ভাষা ধোড়শ, সপ্তদশ এবং 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ব গীতিকবিতাঁব মুখ্য ভাষা হইয়া 
দীভাইল। সাধাবণ লোকে মনে কবিল যে, দ্বাপব যুগে 
বাধাকৃষ্ণ সম্ভবতঃ এই ভাষাতেই কথা বলিতেন, ইহাই ছিল 
ব্রজেব বুলি। স্ৃতবাং এই ভাষাৰ নাম হইল ব্রজবুলি, ব্রজেব 
অর্থাৎ বুন্দাবনেব ভাব।। বৃন্দাবনেব আধুনিক কথ্যভায়াব 
নাম শরজভাবা । ইতা হিন্দীবই উপভাষা বিশেষ, ব্রজবুলির 
সহিত ইহ্াব কোনই সম্পর্ক নাই । উনবিংশ শতাব্দীব শেষে, ) 
এমন কি বিংশ ণতাব্দীতেও কোন কোন বাঙ্গালী কৰি ॥ 
ত্রজবুলিতে কবিতা বচনা কবিযাছেন। ববীন্দ্রনাথেব 
কৈশোবেব শ্রেষ্ঠ বচনা ভান্ুসিহ ঠাবুবেব পদাবলীব ভাষ। 
ব্রজবুলি। 

বাঙ্গালা এব, ব্রজবুলিতে শুধু বাঁধাকৃষ্েব লীলা লইয়া 
পদ বচনা হইল ন।। শ্রীচৈতন্তেব জীবনকাহিনী এবং স্তাহ্াব 
প্রধান প্রধান পাবিষদগণেব মাহা গ্্য বিষয়েও প্রচুব গীতি” 
কবিত। বচিত হইতে লাঁগিল। দেবতাব বিষয় ছাড়া অন্য 
বিষয়ে, বিশেষ কবিয়া জীবিত মানুষের উপব, কবিতা বচন 
কবা বাঙ্গালা সাহিত্যে কেন সমগ্র ভাবতীয় সাহিত্যে মৃতন 
যুগেব অবতারণ! করিল। বাঙ্গাল। সাহিত্য এতদিন ছড়াগ্নান, 
ব্রতকথা ও দেবতার পাঁচালী, বড় জোর রামায়ণ ও 


৩৮ বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথা 


মহাভারতের কাহিনী লইয়।ই ব্যাপুত ছিল: এ ছিল 
একেবারে “লোক সাহিত্য,” ইংরেজিতে যাঁকে বলে “ফোক্‌- 
লিটারেচাব। এখন ইহা প্রকৃত সাহিত্যে মর্যাদা 
লাভ করিল। সে যুগের পক্ষে এ অসামান্ত ঘটন!। 
শ্রীচৈতন্যেব বিষয়ে যাহাব। সর্বপ্রথম কবিতা লিখেন তাহাবা 
মহাপ্রভূরই পাবিধদ ছিলেন। ইনাবা হইতেছেন__নরহরি 
সরকার, বংশীবদন চট্ট, বাসুদেব খোষ এবং পবমানন্দ গুপ্ত। 
আীচৈতন্তের অন্থুচবদিগের মধ্যে আবও অনেকে কবি ছিলেন, 
তন্মধ্যে বিশেবভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন-_মুরাঁবি ,গুপ্ত, 
গোবিন্দ আচাষ/, বামানন্দ বস্থ এবং মাধব আচার্য্য । 

নরহবি সরকাবেব বাস ছিল বর্ধমান জেলার শ্রীথণ্ডে। 
শ্রীখণ্ডের বহু ব্যক্তি গৌড়ে বাজদববারে চাকুবি করিতেন, সেই 
স্থত্রে পঞ্চদশ শতাব্দী তইতেই শ্রীখণ্ড সাহিত্যচচ্চার একটি 
বিশিষ্ট কেন্্র হয়া দাড়ীয়। নরহরি স্বযং, তাহার জ্যেষ্ঠ 
আতা মুকুণ্দ, এবং ভ্রাতুদ্পুত্র রছুনন্দন ভ্রীচ্তস্যেব বিশিষ্ট ভক্ত 
ছিলেন। ইহাদের, বিশেষ কবিযা নবহবি এবং বঘুনন্দনেব, 
প্রভাবে শ্রীখণ্ড বৈষ্বদিগেব একটি তীর্থস্থান হইঈযা পড়ে। 
নরহরি শ্রীচৈতগ্যেব পৃজা প্রচাবেরও অন্যতম প্রবর্তক । নরহরি 
এবং রঘুনন্দনের শিষ্ুদিগেব মধ্য বল প্রথমাশ্রেণীর কখি 
ছিলেন, যেমন_ লোচন দাস, কবিবঞ্জন এবং কবিশেখর বায় 
উপাধিক দেবকীনন্দন সিংহ । 

নিত্যানন্দ এবং তাহার কনিষ্ঠী ভাধ্য। জাহৃবা দেবীর 
শিশ্তগণের মধ্যে সে যুগের তিনজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন-__ 
বুন্দাঁবনদাস, বলরামদাস এবং জ্ঞাঁনদাস। অন্যান্য শ্রীচৈতগ্য- 
পারিধদের শিষ্যগণের মধ্যেও বন্ছু কৰি পাই-_নয়নানন্দ মিশ্র, 


বাঙ্গাল৷ সাহিতোর কথা ৩৯ 


শিবাঁনন্দ চক্রবত্তাঁ, ষতনন্দন চক্রবর্তী, উদ্ধব দাস, দেবকীনন্দন, 
অনস্তদাস, চৈতন্যদীস, ইত্যাদি । 

বৈষ্ণব গীতিকবিবা সচবাচব “পদকর্তা” বলিষা অভিহিত 
হইয থাকেন। ষোডশ শতাব্দী প্রথম ভাগেব পদকর্তীদেব 
মধ্যে কুষ্চলীল। বর্ণনা মুবাবি গুপ্ত, লোৌচন দাস, জ্ঞানদাস এবং 
বলবামদাস অতুলনীষ । লোচন দাঁস হাল্ক। ছন্দেব বাঙ্গালা 
কবিতাষ বিশেষ গুণপনা দেখাইযাছেন। বৎসল্য বসেব 
বণনায বলবামদাসে জরি নাই । জ্ঞানদাস বাঙ্গীলা এবং 
ত্রজবুলি উভয ভাষা পাদেই অসামান্য ?নপুণ্য দেখাইযাঁডেন। 
বাস্থদেব ঘোষেব এবং নখনানন্দ মিশ্রেব বচিত শ্রীচৈতনা- 
বিষষক পদগুলি ভক্তি ও ভাববনে শবপুব। 

গীতিকাবা ছাঁডা কষখানি শ্রীক্ণমঙ্গল কাব্যও এই সমঘে 
বচিত হয। মাধব আটাষেব কাব্য শ্রীচৈতন্ ধর্তমান খাঁকা 
কালেই বচিত হইযাঁছিল বলিবা অন্ুমান হয। দেবকীনন্দন 
সিংহেব গোঁপালবিজযেব সহিত বড চণ্তীদাসেব শ্রীকৃষ্ণ- 
কীর্তনেব অনেকটা মিল আছে । দেখকীনন্দন সংস্কৃতে কৃষণ- 
লীলাঝ্রক একখানি কাব্য এব একটি নাটক ও বচনা কবিযা- 
ছিলেন। শ্রীচৈতন্যেব অনুগৃহীত ভক্ত বথুনাথ পণ্ডিত 
ভাগবত চাষ্য শ্রীমস্ভাগবত অবলম্বনে কৃষ্চপ্রেমতবঙ্জিণী কাব্য 
ৰচনা কবিযাছিলেন। এটি পুবাপুবি বর্ণনাত্মক কাব্য। 

মাধব আচার্যেব শিষ্য কষ্চদাসও একখানি শ্রীকঞ্ণমজল 
কাব্য বচন কবিযাছিলেন। আকাবে ছোট হইলেও কাবাটি 
উৎকৃষ্ট । কৃষ্খদাসেব পিতাৰ নাম বাদবানন্দ, মাতাঁৰ নাম 
পদ্মাবতী । ইহাদেব নিবাস ছিল ভাগীবথীব পশ্চিমতীববর্তী 
কোন গ্রামে। 


৮ 

শ্রীচৈতন্য-জীবনী 
পূর্বেই বলিয়াছি যে, সমসাময়িক ব্যক্তিব জীবনী-কাব্য 
লইয়াই বাঙ্গালা সাহিত্যের গতানুগতিকত। ভঙ্গ হইল। 
স্ীচৈতন্যের অতিলৌকিক চবিত্র ও ব্যক্তিত্ব শুধু তাহীর ভক্ত- 
দ্রিগেরই নহে, সাধারণ লোকেবও সবিন্ময় শ্রদ্ধা ও ভক্তিব 
উদ্রেক করিয়াছিল। তীাহাব তিবোধা নেব বনু পুর্ব্বেই তিনি 
বৈষ্ণব সমাজে অবতাব বলিয়! সম্পৃজিত হইযাছিলেন, এবং শুধু 
“শ্বীতিকবিতায় নহে স্ুবুহৎ জীবনীকাব্যেও তাহাব লীলা- 
কাহিনী পরিকীর্তিত হইয়াছিল। শ্লীচৈতন্যের বর্তমীন কালে 
থে জীবনীটি বচিত হইয়াছিল তাহা সংক্কতে, মহাকাব্যেব 
আকারে, মুরারি গ্তপ্তেব লেখনী-প্রস্থত। বাঙ্গালা জীবনী- 
কাব্য কয়খানি তাহার তিরোধানের অল্পবিস্তর পরে, ষোড়শ 
শতাব্দীর মধ্যেই রচিত হইয়াছিল। ষেড়শ শতাব্দীর গোড়ার 
দিকে আরও ছুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থে শ্্রীচৈতন্যের জীবনী বণিত 
হুইয়াছিল। ছুইখানিরই বচয়িতা পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপূর। 
ইনি শ্ত্রীচৈতন্যেব অন্যতম পাবিষদ শিবানন্দ সেনের পুত্র 
ছিলেন। একখানি হইতেছে মহাকাব্য-_চৈতন্যচরিতা স্বৃত, 

. আর অপরখানি নাটক _চৈতন্যচন্র্রোদয় । 
ঘাঙ্গালায় শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনী-কাব্য হইতেছে 
 স্ুন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত | বইটি শ্রীচৈতহ্তের তিহ্বাঁধানের 
অল্প কয়েক বৎসন্ধের মধ্যে নিত্যানন্দের আদেশে রচিত হইয়!- 
£ঃ্বিল। চৈতম্যভাগবতে শ্ীচৈতগ্যের প্রথম জীবনের কাক্ছিনী 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ। ৪১ 


ন্ন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে । বইটি অতিশয় স্ুখপাঠ্য, 
পড়িলে মনে হয় যেন গ্রন্থকার ভাবে আবিষ্ট হইয়া লেখনী 
ধাবণ করিয়াছিলেন। সেকালের নবদ্ীপের সুন্দর বর্ণন। 
পাওয়া যায় চৈতনাভাগবতে | বুন্দাবনদাস ছিলেন শ্রীচৈতন্যের 
মুখ্য পাবিষদগণেব অন্যতম শ্রীবাঁস পণ্ডিতের এক ভ্রাতার 
দৌহিত্র এবং নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য। বর্ণিত বিষয়ের 
অধিকাংশই তিনি নিত্যানন্দের মুখে শুনিয়াছিলেন। নিত্যা- 
নন্দের বাল্যকথা এবং পরবস্তী কীত্তিকলাপও ইহাতে যথাসম্ভব 
বিস্তৃতভাঁবে দেওয়া আছে। 

লোচন দাসেব চৈতন্যমঙ্গল চৈতন্যভাগবতের পরে রচিত 
হইয়াছিল, কারণ ইহাতে বৃন্দাবনদাসেব গ্রস্থেব উল্লেখ আছে । 
স্বীয় গুক নরহরি সরকাবের আদেশে লোচন কাব্যটি রচনা 
কবেন। লোচনেব নিবাস ছিল বর্ধমান জেলায় কোগ্রামে । 
ইহাৰ পিতার নাম কমলাকর দাস, মাতার নাম অভয়া৷ দাসী । 
পিতৃ-বংশেব ও মাতৃ-বংশেব একমাত্র সন্তান ছিলেন বলিয়া 
বাল্যকালে লোচন শিক্ষার অপেক্ষ। আদবই পাইয়াছিলেন 
অত্যধিক। একটু বেশী বয়সে ইনি লেখাপড়া শিখিতে 
আরন্ত করেন, তাহ1ও মাতামহ পুরুষোত্তম গুপ্তের নির্ববন্ধে ! 

লোঁচনের কাব্য মুবারি গুপ্তেব শ্রী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতাম্বতের 
অনুবাদ বলা চলে। জীবনী হিসাবে বিশেষ নূতনত্ব না 
থাকিলেও লোচনের চৈতন্যমঙ্গল কাব্য হিসাবে অতিশয় 
উপাদেয়। পাঁচালী গান বলিয়। চৈতন্যমঙ্গল বরাবর সমাদর 
লাভ করিয়া আসিয়াছে । এ 

শুধু শ্রীচৈতনোর শ্রেষ্ঠ জীবনী বলিয়াই নহে, উচ্চস্তরের 
দার্শনিক গ্রন্থ হিসাঁবেও কৃষ্ণদাঁস কবিরাজের চৈতন্যচরিতা মত্ত ' 


৪২ বাঙ্জাল। সাহিত্যের কথা 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিলে বেশী বলা হয় ন!। 
কৃষ্ণদাসের নিবাস ছিল বদ্ধমান জেলায় কাটোয়ার নিকটে 
ঝাম্টপুর গ্রাম। প্রৌঢ় বয়সে ইনি সংসার ত্যাগ করিয়! 
বৃন্দাবনে চলিয়া যান এবং রদ্বুন।থ দাসেব শি্যত্ব এবং সেবক 
গ্রহণ করেন। সনাতন এবং রূপ গোস্বামীর নিকট ইনি 
আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ কবেন। কৃষ্ণদাস ছিলেন যেমন বিদ্ান্‌ 
তেমনি রসবেত্তা এবং কবিক্রপ্রতিভাসম্পন্ন। ইহার রচিত 
সংস্কৃত মহাকাব্য গোবিন্দলীল।মৃত অতি উপাদেয় গ্রন্থ । 

পাছে বৃন্ধাবনদাসেব চৈতনাভাগবত তুলনায় হীন 
প্ররতিপন হইয়া অনাদ্ূত হয় এই আশঙ্কায় কষ্খদাস তাহার 
চৈতন্যচরিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের বাঁল্যলীলা' স্বত্রাকারে লিপিবদ্ধ 
করিয়া! বৃন্দাবনদাঁসের গ্রন্থের উপর বরাত দিয়! সারিয়াছেন। 
প্রীচৈতন্যের মধ্য জীবনের অনেক কথা! এবং শেষ জীবনেব 
কাহিনী যাহা অন্যত্র কোথাও লিখিত হয় নাই তাহা, 
কৃঞ্ণদাস ষথাষথভাঁবে অথচ বিশেষ দক্ষতা ও কবিত্বের সহিত 
বর্ণন। করিয়াছেন । শ্রীচৈতন্যের শেষ কয় বৎসরের জীবনকথ। 
জানিবার তাহার মে স্থযোগ ছিল তাহ। অন্ত কাহারও ছিল 
না। রঘুনাথ দাঁস শ্রীচৈতন্যেব বর্তমান কালে নীলাচলে বাঁস 
করিতেন, তিনি স্বচক্ষে অনেক লীল৷ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন 
এবং পূর্ববর্তী অনেক লীলা তিনি স্বীয় গুরু, শ্রীচৈতন্তের 
অভিন্বহ্থদয় মর্মসহচর রূপ দামোদরের নিকট অবগত 
হইয়াছিলেন। এই সকল তথ্য কৃষ্ণদাস রদুনাথের কাছে 
পাইয়াছিলেন। কৃষ্দাসের এতিহাসিক দৃষ্টি এবং তথ্যনিষ্ঠা 
অতিশয় বলবতী ছিল ; যখনই তিনি শ্রীচৈতন্তের বিষয়ে কোন 
নূতন কথ বলিয়াছেন, সেইখানেই তিনি প্রমাণ মাঁনিতে 


বাঙ্গাল! সাহিত্যেব কথ। ন৩ 


ভুলিষ! যাঁন নাই। বৈষ্ঞবধর্মেব নিগুঢ সিদ্ধান্ত চৈতন্য- 
চবিতামতে স্বশ্লাক্ষবে অথচ সহজভাবে বণিত থাকাষ গ্রন্থটি 
অধ্যাত্বনিষ্ঠ ও দাশনিক ব্যক্তিদিগেব নিকট পবম সমাঁদব লাভ 
কবিযাছে । একাধাবে ইতিহাস, দর্শন ও কাব্যেব এমন 
অপবূপ সমন্য কোঁনও দেশেব কোনও সাহিত্যে দেখা গিষাডে 
কিনা সন্দেহ। 

চৈতন্যচবিতামৃত ষোৌঁভশ শতাব্বীৰ শেবাদ্ধে কোন সমযে 
বচিত হইযাছিল, এই ৰপ অনুমান হয। তখন কৃঝ্খদাঁস স্ৃবৃদ্ধ।। 
কেহ কেহ মনে কবেন যে, ইহ1 ১৫৩৭ শকাঁর্ধে অর্থাৎ ১৬১৬ 
্ীষ্টাব্ধে বচিত হইযাছিল , বিস্ত নানাকাবণে এ মত 
সমর্থনযোগ্য নে । 

জধানন্দ তাহাব চৈতন্মঙ্গল কাব্য লিখিযাঁছিলেন জন" 
সাধাবণেৰ জন্য, শিক্ষিত ভক্ত বৈষবেব জন্য নহে । কবিতব- 
শক্তিব খালাই তাহাঁব বড কিছু ছিল ন। | স্থতবাং জঘানন্দেৰ 
গ্রন্থ কাব্য হিসাবে বিশেষ ভাঁল নহে । শ্রীচৈতন্যেব জীবনী 
জযানন্দ সাক্ষাংভাবে জানিতেন না, ছুই তিন বা ততোধিক 
হাত ফেবতা সংবাদেব অতিবিক্ত তাহাব জান। ছিল বলিয়া 
বোধ হয না। স্ুতবাং জযানন্দেব চৈতন্যমঙগলে শ্রীচৈতন্তেব 
তিবোধান, তাহাব পুরর্বপুকষদিগেব নামধান ইত্যাদি ছুই চাবিটি 
নৃতন কথা থাঁকিলেও প্রামাণিকত। হিসাবে নিতান্তই মূল্যহীন । 
লোচনেব কাব্যেব মত জযানন্দেৰ কাবাও পুবাণেব ধাচে 
বচিত, এবং ইহাও পাঁচালীব মত গাঁওযা! হইত। মন্দারণ 
এবং মল্লভূম অঞ্চলেই জয়ানন্দেৰ কাব্যে চলন ছিল। 

জয়ানন্দেব নিবাস ছিল বর্ধমান (মন্দীবণ?) সম্মিকটে আমাই- 
পুবা গ্রামে । ইহাৰ পিতা স্বুদ্ধি মিশ্র শ্রীচৈতন্যেৰ অন্যতম 
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» প্রধান পারিষদ গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। জয়ানশ্দের 
মাতার নাম রোদনী। জঁয়ানন্দ বলিয়াছেন যে, তিনি যখন 
তিন বৎসরের শিশু তখন শ্রীচৈতন্য তাহাদের গৃহে একবার 
* অল্প সময়ের জন্য অতিথি হইয়াছিলেন, এবং তাহার নামকরণ 
টিকরিয়াছিলেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ষোড়শ শতাব্দীর 
-শেষার্ধে কোন সময়ে লিখিত হইয়া থাঁকিবে। 
». শ্রীচৈতনোর জীবনীকাবোর মধ্যে গোবিন্দদাসের 
 কড়চাঁরও উল্লেখ করা কর্তব্য) বইটি ছোট; তবে ইহাতে 
:সত্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্যত্রমণ বিষয়ে অনেক নূতন কথা 
ৃ আছে। রচমাভঙ্গি সুন্দর, তবে নিতীন্ত আধুনিক । অনেকেই 
' সন্দেহ করেন যে, বইখানি'জাল না! হইলেও ইহাতে যথেষ্ট 
ভেজাল আছে। 
সঞ্চুদশ শতাব্দীতে কোন শ্রীচৈতনাজীবনীকাব্য লিখিত 
হয় নাই; অষ্টাদশ শতাব্দীতে একখানি হইয়াছিল। এটির 
চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী, রচয়িতা প্রেমদাস। কাব্যটি 
কবিকর্ণপৃরের সংস্কৃত নাটক চৈতন্যচক্দ্রোদয়ের ভাঁবানুবাদ । ৬৮ 
ষোড়শ শতাবীতে অন্তত; তিনখানি অদৈত আচাধ্যের 
জীবনীকাব্য লিখিত হইয়াছিল। শেষের ছুই খানিতে 
শ্রীচৈতন্ের কথ। প্রচুর থাকায় এ ছটিকেও ব্বচ্ছন্দে প্রীচৈতন্য-. 
জীবনীর মধ্যে ধরা চলে। শ্্রীহট্র লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ : 
বুদ্ধ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়। কৃষ্ণদাস নাঁম গ্রহণ করেন।, 
।বাল্যলীলান্ত্র নামে একটি ছোটি সংস্কৃত গ্রন্থে ইনি অদ্বৈত : 
আচার্ধ্যের বাল্যকথ। লিক্ষিবদ্ধ করেন। পরবর্তী জীবনীকারেরা 
চা এই বই হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন । ন্‌ 
সাদ নগরের আংধ্তপ্রকাল লাউড়ে- বিরচিত হয়: 


টি টি 
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১৪৯০ শকান্দে অর্থাৎ ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে । বইটি ছেটি হইলেও 
অতিশয় স্ুললিত। শ্রীচৈতন্যেব সম্বন্ধেও অনেক প্রয়োজনীয় 
নৃতম কথা৷ ইহাতে আছে। ঈশান নাগৰ আচাধ্যের জ্যেষ্ঠ 
পুত্র অচ্যুতানন্দের সঙ্গে একবয়সী। বাল্যকাল হইতেই 
ইনি শাস্তিপুবে আচার্য্যের গৃহে প্রতিপালিত হন। সেইজন্য* 
ইনি শ্্রীচৈতন্যেৰ অনেক লীলা চাক্ষুষ কবিবাব সৌভাগ্য 
লাভ করিয়াছিলেন। আচার্য্েব দ্বিতীয়া পত্বী সীতা দেবীর 
আদেশে ইনি বৃদ্ধ বয়পে লাউড়ে প্রত্যাগমন করেন এবং 
বিবাহ কবিয়া সংসাবী হন, আব তাহাবই মাদেশে আদ্বৈত- 
প্রকাশ কাব্য বচনা কবেন। 

হুবিচবণ দাসেব অদ্ৈতম্ঙ্গল ঈশান নাগবেব গ্রন্থ হইতে 
অনেক বড়। গ্রন্থকাব অদ্বৈত আচাধ্যেব শিল্ত অথব1 অনুচর 
ছিলেন। আচাধ্যেব জীবনীর অনেক উপাদান তিনি পাইয়া- 
ছিলেন আচার্য্যেব গ্রাম-সম্পকীঁয় মাতুল, বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বিজয় 
পুবীব নিকট । আচার্য্যেব জ্যেষ্ঠ পুত্র অছ্যুতানন্দেব আদেশে 
হগিচরণ অদ্বৈতমঙ্গল বচন। কবেন। 

অদ্বৈত আচার্য্যেব জীবনী-কাব্য আরও একখানি পাওয। 
গিয়াছে ; এটি হইতেছে নবহবি দাস বচিত অদ্বৈতবিলাস। 
খুব সম্ভব বইটি অষ্টাদশ শতাব্দীব প্রথমাদ্ধের পুর্বে রচিত 
হয় নাই। 

অদ্বৈত আচ।ষ্যেব দ্বিতীয়। ভাধ্যা সীতাদেবী একজন 
মহীয়সী নারী ছিলেন। ইহাব জীবনী ষোড়শ শতাব্দীর 
হুইখানি ক্ষুত্র কাব্যে বণিত হুইয়াছিল। বই ছুইখানির নম 
যথাক্রমে সীতাগুণকদন্ব এবং সীতাচবিত্র। প্রথমখানির 
রচয়িতা বিষুদাস আচার্য সীতাদেবীর শিশ্ক ছিলেন। দ্বিতীয়- 


চে 
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খানি লোকনাথ দাস বিরচিত । এখানিতে যথেষ্ট ভেজাল 
আছে; খুব সম্ভব এটি ষোড়শ শতাব্দীব অনেক পবেকাব 
রচনা । 

বপ গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণব মহান্তেব বচিত সংস্কৃত 
গ্রন্থাদিব অনুবাদ ষোড়শ শতাব্দীব শে ভাগ হইতেই আবশ্ত 
হয়। তবে পববর্তী শতাব্দীতেই এই প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে 
দেখা দেয়। 

ষোড়শ শতান্দীব শেষ ভাগে ছোট বড বনু বৈষ্বসাধনা- 
ঘটিত পুস্তিকা বচিত হইয়াছল। লোচন দাস এইঝপ কতক- 
গুলি ছোট বই বচন! কবিয়াছিলেন, সেগুলিব মধ্যে সব্বাপেক্ষ 
মূল্যবান হইতেছে ছুল্লপভসাব। কবিবরলভেব বসকদন্ব 
একখানি চমৎকাৰ বই । এই বইটিতে অনেক নৃতনত্ব আছে। 
কাব্য হিসাবেও রসকদন্ব উৎকৃষ্ট বচনা। বসকদম্েব বচন! 
সমাপ্ত হইয়াছিল ১৫২০ শকাবে অর্থাৎ ১৫৯৯ খ্রীষ্টাবে। 
কবিব পিতার নাম বাঁজবলভ, মাতাব নাঁম বৈষ্ঞবী। ইহাদের 
বিবাদ ছিল উত্তব খঙ্গে কবতোয়া তীবে মঠাস্থানেব সমীপে 
আরোড়া গ্রাম । কবিব গুক উদ্ধব দাস গদাধব পণ্ডিতেব 
শিষ্য ছিলেন। 


৬ 
চণ্ডীমঙ্গল ও অপরাপর শাক্ত কাব্য 
/চস্তীমঙ্গল পাঁচালী পঞ্চদশ শতাব্দীব শেষ ভাগে বিশেষ 
ভাবে প্রচলিত ছিল, ইহ] বৃন্দাবনদাসেব উক্তি হইতে বুঝা 


যাঁয়।॥ ইহাঁব পুর্বে এই কাহিনী কাঁব্যাকাবে না হউক, 
ব্রতকৃথ। বপেও যে প্রচলিত ছিল তাঁহ। অন্থুমান রুরা অসঙ্গত 
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নহে। যাহা হউক, যে সব চণ্তীমঙ্গল কার্য আমাদেন্ন 
হস্তগত হইয়াছে তাহাদের কোনটিই ষোড়শ শতাব্দীব 
দ্বিতীয়ার্ধের পুর্বে রচিত হয় নাই ।চস্তীমঙ্গল কাব্যের 
কথা বলিবার পূর্বে চণ্তীমঙ্গল কাহিনীর কিছু পরিচয় দিই । 
মঙ্গলচণ্ডীদেবীর মাহা ত্য ও পুজা প্রকাশই চস্তীমঙ্গল 
কাহিনীব মূলকথা । এই কাহিনী সংস্কত ভাষায় লেখা কোন 
পুবাণে নাই, তবে অগ্রমান হয় যে, বাঙ্গাল! দেশে এই দেবী 
মাহাত্ম্য কাহিনী বন্ছদিন হইতে প্রচলিত ছিল। চণ্তীমঙ্গলে 
ছুইটি স্বতন্ত্র কাহিনী বর্ণিত হঈয়াছে। প্রথমটি ব্যাধ ক!লকেতুর 
কাহিনী, দ্বিতীয়টি বণিক ধনপতিব উপাখ্যান। গল্প ছইটি 
সংক্ষেপে নিয়ে দেওয়া গেল। 
কালকেতু স্ুদরিত্র ব্যাধের সন্তান, নিজেও ব্যাধবৃত্তি 
কবিয়া কষ্টে-শ্ষ্টে জীবিকা নিবর্ধাহ করে। পিতামাতার মৃত্যুর 
পব সংসার বলিতে নিজে এখং স্সী ফুল্লরা। ফুল্লরা যেমন 
বুদ্ধিমতী তেমনিই গৃহকর্্ননিপুণা ৷ স্বামী বনের পশু মারিয়। 
গৃহে আনে, স্্ী মাথায় বহিয়া লেকের ঘবে ঘবে, হাটে বাজারে 
সেই মাংস বিক্রয় করিয়। আসে ।২ কেহ বা নগদ কড়ি দিয়া 
কিনে, কেহ বা ধারে । এই দরিদ্র ধার্মিক দম্পতীর উপর 
দেবীর অন্থুকম্প। হইল, তিনি স্থির করিলেন ইহাদের দিয় 
তিনি পৃথিবীতে আপন মাহাত্ম্য প্রচার করিবেন। একদিন 
কালকেতু মুগয়ায় গিয়া কিছুই পাইল না, অনেক কষ্টে একটি 
স্বর্ণকান্তি গোধিকা জীবিত অবস্থায় ধরিয়া গৃহে লইয়া 
আদিল। ফুল্পরাকে ঘরে না দেখিয়া, চালের খুঁটিজে 
গোসাপটাকে বাঁধিয়া স্ত্রীকে খুঁজিতে বাহির হইল । 
কালকেতু দরজা পার হইবামাত্র দেবী ষোড়শবর্ধীয়! 


৪৮ বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথা 


ঝুদ্দবী বালিকাৰ বপ ধরিয়। ঘবেব দাঁওয়ায় বসিয়া 
রহিলেন। ফুরূবা অন্য পথ দ্বিযা ঘবে আসিয়া এই 
দৃপ্ত দেখিয়া বিস্মষে হতবাক্‌ হইয়া গেল। বিন্মধ দর্মন 
কবিষ্বা বালিকাব পবিচয় জিন্ঞাস। কবিয়া জানিল ষে, 
ভাহাব পতি বৃদ্ধ ও উদাসীন, তাহাব উপব কলহপ্রিয়। 
সতিনীব উপদ্রব, সেইজন্য তিনি গৃহত্যাগ কবিষা! বনে বনে 
ফিবিতেছিলেন। এমন সময়ে ব্যাধ কালকেতু তাহাকে “নিজ 
গুণে বাধিয়।” (খানে ছুইটি অর্থ-_দডি দয বাঁধিয়া, অথবা 
নিজেব গুণে বশীভূত কবিয়া) গুহে লইয়া আসিয়াছে । শুনিষ! 
ফুল্পবাঁব বিস্মঘ দুচিয়া হতাশ।ব সথণব হইল । সে দেবীকে 
“অনেক বুঝাইতে চেষ্টা কবিল ষে, স্বামী যতই হ্ব্বত্ত, গৃহ যতই 
অপাস্তিপূর্ণ হউক না কেন স্বামীই স্ত্রীব একমাত্র গতি; স্বামী 
পরিত্যাগিনী পত্বীৰব ইহলোকও নাই, পবলোকও নাই। 
বান্দিক তাহাতেও ভিজিল ন৷ দেখিয। ফুল্পবা অন্য পথ ধবিল। 
দিজেদেব বারমাসিয। ছুংখেব নিখুঁত বর্ণনা কবিয়া দেবীকে 
বুর্বািতে চেষ্টা কবিল যে, তাহাদেব গৃহে থাকিলে তাহাঁব 
দুর্গতির পবিসীম। থাকিবে না । এত শুনিয়াও দেবী চলিযা 
হাইবার ভাব দেখাইলেন না । তখন স্বামীব উপব ফুপ্নরাব 
দারুণ অভিমান হইল $ সে স্বামীকে খুঁজিযা আনিতে চলিল। 
পথে ছুজনেব দেখা হইল । ফুল্পবাৰ কথায় কালকেতু বিষম 
ধাঁধায় পড়িয়। গেল; এ বলে কি? সে ত কোন সুন্দবী 
বালিকাকে গৃহে আনে নাই | গৃহে ফিধিয়। কালকেতুর চক্ষু- 
কর্ণের রিবাদ মিটিল। বিদ্মষেব ঘোব কাটিলে সেও দেবীকে 
স্বামিগ্নহে প্রত্যাবর্তন কবিতে নির্ববন্ধ সহকাৰে অন্রুবৌধ 
/ক্ষপ্গিতে লাগিল । এতক্ষণে দেবী স্বামী স্ত্রীর সাধুতাব 


বাঙ্গাল! সাহিত্যে কথ! ৪৯ 


পবীক্ষায় সন্তষ্ট হইলেন। তিনি নিজের স্ববপ প্রকাশ কবি 
কালকেতু ও ফুল্লবাকে আশীর্ধাদ কবিলেন এবং একটি 
মূল্যবান অঙ্গুবী উপহাব দিয়া সশবীবে অন্তহিত হইলেন। 
অন্ধুবী বিক্রয় কবিয়া৷ কালকেতু বহু ধন পাইল, সেই অর্থে 
জঙ্গল কাটাইযা নৃতন বাজ্য ও বাজধানীব পত্তন কবিল। 
নান জাতিব লোক আসিযা কালকেতৃব বাজ্যে বসতি কবিল। 
সেঈ সঙ্গে আসিল ধূর্ত প্রব্ণক ভীড় দত্ত। বাজাব নিকট 
মিথ্য। পবিচয দিয! পসাব জাঁকাইয। ভাঁড়, প্রজাদিগের 
উপব অত্যাচাব কবিতে আবন্ত কবিল। কাঁলকেতু সংবাদ 
পাইযা ভাডুকে অপমান কবিয়া নিজেব বাজ্য হইতে 
তাডাইয়া দিল। কালকেতু প্রদন্ত অপমানেৰ প্রতিশোধ ' 
লইবাৰ বাসনাষ ভাঁড় কালকেতৃৰ প্রতিবেশী বাজাকে 
উত্তেজিত কবিযা কালকেতুব বাজ্য আক্রমণ কবাইল। 
কাঁলকেতু বীবেব মত যুদ্ধ কবিযা৷ পবিশ্রান্ত হয়া একস্থানে 
লুকাইয! বহিল। ভাঁড় দত্ত ছলনা কবিয়া ফুল্পবাব নিক 
সেই গুপ্ত স্থান জ্ানিযা লা বাজাকে বলিয়া গিঙ্স। 
কালকেতু বন্দী হইয। কাবাগাবে নিক্ষিপ্ত হঈল। কাবাগাৰে 
অশেষ নির্য্যাতন ভোগ কবিতে কবিতে ক।লকেতু দেবী 
চণ্ডীকে শ্রবণ কবিতে লাগিল । দেবী বাঁজাকে স্বপ্ন দিলেন ; 
কালকেতুকে দেবীব ববপুত্র জানিয! বাজা অবিলম্বে তাহাকে 
কাবামুক্ত কবিল। কালকেতু স্বীয় বাঁজ্যে প্রত্যাগমন কবিল। 
বহুদিন বাজত্ব কবিয়া দেহত্যাগেব পব কালকেতু সন্ত্রীক স্বর্গে 
গমন কবিল। ইহাই চণ্তীমঙ্গল কাব্যেব প্রথম উপাখ্যান ।৮/ 

উজানী নগবে এক ধনবান্‌ বণিক ছিল, নাঁম ধনপতি। 
প্রথম পত্ধী লহুন। নিঃসন্তান বলিয়া ধনপতি বূপসী ও গুধবর্তী 
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বালিকা থুল্পনীকে বিবাহ করিল। বিবাহের অল্লকাল 
পরেই তাহাকে বাজার আদেশে বিদেশে যাইয়! কিছুকাল 
থাকিতে হইল। এই অবসবে দাঁসী ছূর্ববলাব কুমন্ত্রণায় তুলিয়া 
লহন। সপত্রী খুল্লনাকে অশেষ যন্ত্রণা দিতে লাগিল। অন্ন-বাস্তেব 
কথা দূরে থাক, খুল্লনাকে মাঠে ছাগল চরাইিতে যাক্িতে বাধ্য 
কব হইল। বনমধ্যে ছ।গল চরাঁইতে চবাইতে খুল্পনা দেখিল 
যে কতকগুলি স্্রীলোকে মঙ্গলচণ্ডীব পুজ। কবিতেছে | ইহাবা 
বিচ্যাধরী। খুল্পনাকে চণ্ডীপূজ। শিখাইবাঁব জন্যই তাশাবা পূজা 
করিতেছিল। ইহাঁদেব নিকট খুপ্পনা চণ্ডীব মাহাক্ম্য অবগঙ 
হইয়া চণ্ডীব উপৰ ভক্তিমতী হইল। ধন্পতি দেনে প্রত্য।গত 
হইলে খুল্লনীর ছুঃখেব বজনী প্রভাত হইল। কিন্তু স্ৃখেব 
দিনও চিরস্থায়ী হইল না; কিছুদিন পবেই ধনপতিকে 
বাণিজ্যার্থে সিংহল-যাত্রা কনিতে হইল। খুল্লনা তখন 
সম্ভানসন্ভব।। অজয় ও গঙ্গা বাঠিয়া ধনপতিব বাণিজ্য-তবী 
সমুদ্রে পড়িল। সিংহলেব যখন কাছাকাছি আসিয়াছে, 
তখন ধনপতি সমুদ্রগর্ভে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখিল - সুবুহৎ 
প্রন্ষ,টিত পদ্মেব উপব বসির়। এক বোড়শী তরুণী একটি 
হস্তীকে একবাব গ্রাস করিতেছে, পবক্ষণে উদগীবণ করিয়। 
ফেলিতেছে ! এ অদ্ভুত দৃষ্ঠ কিন্তু দনপতি ছাঁড়। আর কাহাঁবও 
দৃষ্টিগোঁচব হইল না। সিংহলে পৌছিয়। ধনপতি বাজার সহিত 
সাক্ষাঁৎ কবিয়। যথারীতি উপঢৌকণ দিয়া তাহাকে খুসী করিল 
এবং পণ্য দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় করিতে লাগিল । ছ্রবৃষ্টক্রমে 
ধনপতি কথ।-প্রসঙ্গে একদিন রাজাব নিকট সমুদ্র-বক্ষে সেই 
অপূর্ব দৃষ্ঠেব কথ! বলিয়া ফেলিল। এই প্রকাব অসস্তাব্য 
ব্যাপার শুনিয়া রাজা উপহাস করিয়! উড়্াঁইয়া দিল। ধন- 
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পতির রোখ চ।পিয়। গেল; সে প্রতিজ্ঞ করিল যে, বাজাকে 
এই দৃশ্য দেখাইবে, আর ন। দেখাইতে পাঁরিলে যাবজ্জীবন 
কারাবাস বরণ করিবে । রাজকে লইয়া ধনপতি সমুত্র-বক্ষে 
সেই স্থানে গেল, কিন্তু সে দৃশ্য দেখাইতে পারিল ন!। ধনপতি 
চিবদিনের মত কারাগারে আবদ্ধ হইল। এ সবই দেবীর 
চক্রান্ত, তিনি ধনপতিকে কষ্ট দিয়! আপন শক্ত করিতে মনস্থ 
কবিয়াছেন। এদিকে খুল্পনা এক পুত্রসন্তান প্রসব করিল; 
পুতের নাম হইল শ্রীপতি (বা শ্রীমস্ত)। পিতৃহীন শিশু 
মাতাব যত্ডে বাড়িয়৷ উঠিল এবং উপযুক্ত শিক্ষা লাভ কবিতে 
লাগিল। যৌবনপ্রাপ্ত হইয়! শ্রীপতি নিরুপ্দিষ্ট পিতার সন্ধান 
কবিতে বাগ্র হইয়া পড়িল। তাহা আগ্রহাতিশয্যে মাতা 
সমুদ্র-যা ত্রার সম্মতি ন! দিয়া থাকিতে পারিল না। শ্রীপতিও 
পিতাব মও বাঁণিজ্য-তবী লইয়া সিংহল-উদ্দেশ্তে যাত্রা করিল । 
সিংহলেৰ উপকলের নিকটে শ্রীপতিও সেই অপূর্ব “কমলে 
কামিনী” দৃশ্ত দেখিল। সি.হলে পোৌঁছিয়া সে পিতার মতই 
হঠকারিতা কবিয়া রাজাকে সেই দৃশ্য দেখাইতে প্রতিজ্ঞীবন্ধ 
হইল । এবাব কথা রহিল, না দেখাইতে পাঁবিলে শ্রীপতির 
প্রাণদণ্ড হইবে। বলা বাহ্ুলা, শ্রীপতিও বাঁজাকে দৃষ্টি 
দ্রেখাইতে পাঁরিল না। শ্রীপতিব প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল। 
ওদিকে বাড়ীতে বসিয়। খুল্পন। পুত্রে বিপদ আশঙ্কা করিয়া 
একান্ত মনে দেবীকে স্মরণ কবিতে লাগিলেন। এইবার দেবী 
পিতাপুত্রের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। শ্লীপতিকে যখন শূলে 
চড়াইবার জন্য মশানে লইয়া যাওয়া হইতেছে, তখন দেবী 
স্্রীপতির অতিবৃদ্ধ-পিতামহী বূপে বাজার নিকট উপস্থিত 
হইয়া কাঁতরভাবে বালকের প্রাণ-ভিক্ষী চাহিলেন। রাজ। 
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'্বীকৃত হইল নাঁ। দেবী তখন ক্রুদ্ধ হইয়! তাহার ভূতপ্রেত- 
পিশাচ সৈচ্যকে রাজধানী আক্রমণ করিতে আজ্ঞা দিলেন ; 
অল্নকাল মধ্যেই রাজসৈম্য পরাভূত হইয়া গেল। রাজা 
দৈবীশক্তি জানিতে পারিয়া শ্রীপতিকে ছাড়িয়া দিয়া দেবীর 
নিকট ক্ষম। ভিক্ষা করিল। শ্ত্রীপতি প্রথমেই কারাগারে 
গিয়া পিতাকে মুক্ত করিল। অন্ধ কাবাব মধ্যে পিত। পু্রের 
প্রথম দর্শন হইল। দেবীর আদেশে বাঁজা তাহার কন্যা 
স্বশীলার সহিত শ্রীপতিব বিবাহ দিল। পুত্র, পুত্রবধূ এবং 
প্রচুর ধনরত্ব ও পণ্যদ্রব্য লইয়া ধনপতি দেশে প্রত্যাগমন 
করিল এবং দেবীব অনুগ্রহে পুত্র পবিবাব লইয়া সুখে দ্রিন 
যাপন করিতে লাগিল। ইহাই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেব দ্বিতীয় 
উপাখ্যান । 

মাণিক দণ্ডের চণ্তীমঙ্গলের বচনা-কাল জানা নাই । তবে 
কাবাটি বিশেষ প্রাচীন বলিয়াই অন্রমান হয়। মাঁণিক দ্ড 
অস্ভবতঃ উত্তববঙ্গেব মালদহ অঞ্চলের লৌক ছিলেন । 

সন-তারিখ হিসাবে মাধব আচার্য্যেব চণ্তীমঙ্গলই প্রাচীন- 
তম। ইহার বচন কাল হইতেছে ১৫০১ শকান্দ অর্থাৎ 
১৫৭৯-৮০ শ্রীষ্টাব্ব। কবির পিতার নাম ছিল পরাশর ; 
ইহাদের নিবাস ছিল সপ্তগ্রাম। বাকীলা দেশ তখন 
আকবরের অধীনে আসিয়াছে । মাধব আচাধ্য আকবরকে 
বিক্রমে অর্জনের সঙ্গে তুলনা কবিয়াছেন। মাধব আচার্্যের 
কাব্য পূর্বববন্ধেই বিশেষ প্রচলিত ছিল। কেহ কেহ অঙ্গুমান 
ক্ষরৈন যে, ইনিও একখানি শ্রীকৃষ্ণমঙ্জল কাব্য রচমা! করিয়ী- 
ছিলেন। অনেকে বলেন যে, মাধব আচাধ্য দেশ ত্যাগ 
করিয়া গিয়া পুর্ধববঙ্গে বসতি করেন । মাধব আচার্য্য গ্রণীত- 


বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথ। তি 


একটি গঙ্ার মাহাস্ব্যসূচক গঙ্গামঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়াছে। 
কাব্যটি ক্ষুত্ব। এই মাধব আচাধ্য এবং চণ্তীমঙ্গল কাব্যের 
রচয়িতা একই ব্যক্তি কিনা বলিবাঁর কোন উপায় নাই । 

চণ্তীমঙ্গল-রচয়িতাদিগের মধ্যে অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ 
হইতেছেন কথিকন্কণ-উপাঁধিক মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। ইনি 
বাঙ্গাল। সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদিগেব মধ্যে অন্যতম । মুকুন্দ* 
বামেব কাব্য গ্রচারিত হইবাঁব পব অন্য কোন চত্তীমঙ্গল কাব্য 
আর আসিব জমাইতে পারে নাই । মুকুন্দরাঁমের অঙ্কিত সব 
চরিত্রই যেন জীবন্ত । 

মুকুন্বরামের পিতাঁব নাম হৃদয় মিশ্র; জোো্ ভ্রাতা কবি- 
চন্দ্র এবং কনিষ্ঠ রমানাথ (মতান্তবে রামানন্দ )। ইহাদের, 
বহুপুরুষ হইতে নিবাস ডিল বর্ধমান জেলার দক্ষিণ-পূর্ব 
সীমান্তে দামুন্য। বা দামিন্া গ্রামে । পাঠান রাজত্বের শেষ 
এবং মোগল আমলের প্রারভ্তে দেশে প্রবল অবিচার- 
অত্যাচারের বন্া প্রবাহিত হইল। অত্যাচারী শাসনকর্তা 
এবং নিম্বপদস্থ কর্মমচাবীদিগের দৌরাজ্ম্যে পৈতৃক ভিটায় 
বাস কৰা মুকুন্দবামেব পক্ষে অসম্ভব হইয়! দীড়াইল। যখন 
একেবারে অসহা হইল তখন শিশুপুত্র, পত্বী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা, 
এবং ছুই একজন বিশিষ্ট অন্ুচর সঙ্গে লইয়া কবি পথে 
বাহির হইলেন। পথে তিনি প্রবলের অত্যাচার 
যথেষ্টই অনুভব করিয়াছিলেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে 
দরিদ্র গৃহস্থের সন্গদয় সামান্য আতিথ্য তাহার মানসিক 
ছুঃখের উপর অমুতপ্রলেপেব কাধ্য করিয়াছিল। পথে কৌঁদ্‌ 
দিন যছু কু নামে এক গৃহস্থ তাহাকে তিন দিন রাখিয়। ভি 
দিয়াছিল, পরবর্তী কালে রাজ-সভার আঁড়ঘ্বরের মধ্যে বঙ্গিয়া 


৫৪ বাঙ্গাল। সাহিতোর কথ 


কাব্যরচনাৰ কাঁলেও কবি তাহা কথ বিষ্মত হন নাই] বনু 
নদ্র নদ্রী খাল বিল পাব হইয়া কবি অবশেষে মেদিনীপুব 
জেলাব আডবা গ্রামে পৌছিয়া সেখানকাব জমিদাঁখ বীকুড। 
বাঁষেব ছ্বাবস্থ হইলেন । বাঁকুডা বাঁষ মুকুন্দবামেব মত ত্রা্গণ 
পণ্ডিতকে পাইয। সাঁদবে আব দিলেন। যুকুন্দবান বাঁকুড়া 
*বায়ের পুত্র বঘুনাথ বাধেব শিক্ষকতা কাধ্যে নিযুক্ত হইলেন । 
দেশত্যাগ কবিয়। ভ্রমণ কবিবাব কালে মুকুন্দবাম স্বঞ্জে দেবী- 
কর্তৃক চণ্ডীমঙ্গল কাব্য লিখিতে আদিষ্ট হইয়াডিলেন, একথা 
বঘুনাথ শুনিয়াছিলেন। বদুনাথ বাঁজ। হইয়া মুওুন্দবামকে 
দেবীব আদেশেব কথা ম্মবণ কবাইয়া দেন, তদন্টসাবে 
. মুকুন্ববামেব কাব্য বচিত হয। মূর্তন্ববাম জন্তবতঃ আব 
দেশে ফিবেন নাই। তাহাব পুত্র শিববাম দেশে বাস 
কবিযাডিলেন। দামুন্তা। গ্রামে মনুন্দবামেব পৈতৃক দেবতা 
সিংহবাহিনী এখনও তাহাদের বংশধবগণ কর্তৃক পূজিত 
তইঈতেজেন । 
মুকুন্ববাঁম মানসিংহকে “গৌডখঙ্গ-উৎকল-অধীপ” খলিয়া- 
ছেন। মানসিংহ ১৫৯৭ শ্রীষ্টাবে বাঙ্গালার সুখধেদাৰ হন, 
সুতবাং তাহাব কাব্য ১৫৯৭ সালে কিছু পরেই রচিত 
হইঝ়াছিল। 
মনসামঙ্গল কাব্যেব মধ্যে ছুইখানি বোধ হয় যোড়শ 
শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। বংশীবদন পা বংশীদাস চক্রু- 
বন্তাঁব কাব্যেব কৌন কোন পুথিতে নাঁকি বচনা-কাল দেওয়া 
আছে- “জলধির মাঝেত ভূবন মাঁঝে ছ্বাব।৮ ইহা হইতে 
১৪২৭ শকাব্দ পাওয়া যায়, ১৪৭২ শকান্দও হইতে পারে। 
এই তাবিখ সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট কাবণ আছে। 


বাঙ্গালা সাহিত্যে কথা! ৫৫ 


বংশীবদনেব নিবাস ছিল মযমনসিংহ জেলায় কিশোঁবগঞ্জ 
মহকুমা পাতুযাবী গ্রামে । ইনি দবিদ্র ছিলেন, মনসাব 
পাঁচালী গাহিবা অতি কষ্টে জীবিকা নির্বাহ কবিতেন। 
বশ্শীবদনেব পত্বীব নাম স্তালোচনা। কবিৰব একমাত্র সম্তাঁন 
বন্যা চন্দ্রাবতী উত্তবাপ্রিকাবস্থানে পিতাব কবিস্বণক্তি ল(ঙ,. 
কবিষাছিলেন। ইহা বচিত ছড়া কিছু কিছু ময়মনসিংহ- 
অঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে । কথিত আছে যে, মনস।মঙ্গল- 
বচনাষ খংশীবদন চন্দাবতীব সাহাধ্য পাইযাছিলেন। চন্দ্রাবতীব 
সহি জযচন্দ্র নামক এক বাক্ষণকুমাবেব বিবাহ স্থিব হয়। 
গযচক্্ কিপ্ত ণক মুসলমান বমণীব প্রেমে আসক্ত হইয়া 
বন্মান্তব গ্রহণ কবে। চন্ধীদতী আব বিবাহ কবেন নাই । 
এই কাহিনী মযমনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত এক পল্লীগাথ।য 
বণিত ভইযাঁছে। 

পুর্ববখঙ্গে বচ্ত বিস্তব মনসামজনগা কাবা পাওযা গিযাছে। 
সে সবগ্নিব মধ্যে বংশীবদনেব কাব্য গ্রেক্। সংগ্কতজ্ঞ পণ্ডিত 
হইউঘথাও খংশীবদন দে থাও অযথ। পাগ্তিগ্য পদর্শন কবিতে 
চেষ্টা পেন নাই । অপবদিপে ই হাব কাব্য গ্রাম্যতা দোষ 
হইতে একেবাবে মুক্ত । 

নাঁবাষণ দেবেব মনসামঙ্গল কাব্য বচনাঁব কাঁল দেওযা৷ নাই, 
তবে কাব্যটি পভিলে প্রাচীন বলিষাই মনে হয। অন্ততঃ 
পন্ষে যোডশ শঙান্দীব শেষ ভাঁগেব বচনা ন। হইবাব বিকদ্ধে 
কোন প্রমাণ নাই । ইনিও মযমনসিংহ ভেলা কিশোবগঞ্জ 
মহকুমাঁব লোক। ই'হাব নিবাস ছিল বোৌব গ্রামে । কবিব 
পূবা নাম ছিল বামনাবাধণ দেব, এবং উপাধি ছিল কবি 
বল্পন্ধ। কাব্যহিসাবে নাবাষণ দেবেব পদ্মাপুবাণ নিন্দনীঘ 





ৃ বাঙ্গালা গা সাহিতোর কথা এই, 
রি বব মনসামঙ্গল সাধারণতঃ, নধাপুরাণ নামেই 
নি, হইত।' 1 
২, নারায়ণ দেব আরও একখানি ঝাব্য  নিখিয়াছিলেন। ্‌ 
ই কাব্যটির নাম কালিকাপুরাণ। ইহাতে  হর-গৌরীর 
গ্ৃহস্থালীর কথা এবং গৌরীর পিতৃণৃহে আসিয়া শরৎকালীন 
পুজা গ্রহণ ইত্যাদি বাঙ্গালাদেশ-প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী 
মান .. 









চতৃথ পরিচ্ছেদ 
অপ্তধ্শ শতাব্দী 
১০ 


আদি মোগল শাসন-__এঁতিহাসিক উপক্রমণিকা 
মোগল সৈন্যেষ দ্বাৰা বিজিত হইযা বাঙ্গালা দেশ 
১৫৭৫-৭৬ শ্রীষ্টাবধে মোগল সম্রাটেব শাসনাধীনে আসে, কিন্তু 
পাঠান স্ুলতানদিগেব সেনাপতিব। এবং সামন্ত বাজাবা সহজে 
মোগল শাসন মাঁনিয। লষ নাই । শেষ পাঠান স্থলতান 
দাউদ খান কববানীব বাঁজ্যপ্রাপ্তিব সমঘ হইতেই দেশে 
উপদ্রব অশান্তি সবক হইযাছিল। স্ানীয শাসনকর্তারা 
এবং খাঁজশ। আঁদাঁষকাবী কন্মগাবীবা প্রজাপিগকে উদ্যস্ত 
কবিষা ক্ললিষাঁছিল। চণ্তীমঙ্গল কাব্যে সুকুন্দবাম স্বীয় 
আগ্রকাঠিনীব মধ্যে এইবপ অত্যাচাবেব একটি উজ্জ্রল চিত্র 
আবিযাছেন। 

মোঁগল বজিন্বেব উপদ্রবহীন স্থশাসনেব মাঝে আসিয়। 
লোকে হাফ ছাঁড়িযা বাচিল। ইহাব পুব্বেই শ্রীচৈতন্যেৰ 
পঞঙ্াবে বাঙ্গালী জাতিব জীবনে সর্ববাঙ্গীণ জাগবণেব উন্মেষ 
হইযাঁছিল। এই সুযোগে বৈষ্ণবধন্মেব মধ্য দিষ! বাঙ্গালী 
জাতিগত বৈশিষ্ট) আবও ক্ষুটতব হইতে লাগিল। 
বাঙ্গাল। সাহিত্য তখন নিজেব পথ খুজিয়া লইয! স্বাধীন 
হইয়া দীড়াইয়াছে , বাজাৰ ব। বাজ দববাঁবেব সাহায্য 
তাহার পক্ষে আব আবশ্যক হইল না। মোগল শাসনের 
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৫৮ বাজাল৷ সাহিত্যের কথ! 


যোগাযোগে বাজালাদেশ স্বতন্ত্র রাজ্য না থাকিয়। উত্তরাপথের 
প্রদেশ বিশেষ হইয়া পড়িল। ইহার পূর্ব্বেই শ্্রীচৈতন্য এবং 
তাহার কতিপয় প্রধান পারিষদেব প্রভাবে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের 
সহিত বাঙ্গালাদেশের সংযোগ নিকটতর হইয়াছিল। এখন 
রাষ্্ীয় এবং বাণিজ্যিক সংযোগও স্থাপিত হইল। ইহাব 
'ফল কিন্তু অবিমিশ্রভাবে মঙ্গলজনক হইল নাঁ। বাঙ্গাল।ব 
যে সংস্কতি-গত স্বাতন্থ্য ছিল, তাহ উন্তরপশ্চিমাপ্জলের 
প্রভাবে পড়িয়। নষ্ট হইবার পথে বসিল। মোগল দববাঁবেব 
এশ্বধ্য এবং আড়ম্বর বাঙ্গালী জমিদার এবং ধনীদিগেব চক্ষু 
ধাঁধাইয়া দিল এবং তাহাদিগকে নিরুদ্ধেগ ভোগবিলাসেব পথে 
' নামাইয়া দিয়া ভবিব্যৎ সর্বনাশেব পথ উন্মুক্ত করিয়া! রাখিল। 
ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বাঙ্গালায় বৈষ্ণব- 
ধর্প্ের আবার এক প্রবল জোয়াব আসিল ।| ইহার পূর্বের 
প্রীচৈতশ্তের ভক্ত ও তাহাদের শিষ্য এবং প্রশিষ্যদিগের দ্বার! 
বৈষ্ণবধন্মের যে প্রচাব ও প্রসার হইতেছিল, তাহার মধ্যে 
অস্বাভাবিকত। কিছু ছিল না। বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল কথা বৈধখ 
অবৈষ্ণব সকলেই স্বীকার করিয়। লইয়াছিল ; তাহাঁবা নিজের 
নিজের ধশ্মমত অক্ষুপ্ন রাখিয়া বৈষ্ণবীয়ভাবে জীবনযাপন 
করার মধ্যে কোনই অসঙ্গতি খুঁজিয় পায় নাই। [কিন্ত এইট 
সময়ে শ্রীনিবাস আচার্য, নবোত্তম দত্ত এবং শ্যামানন্দ দাসের 
প্রচেষ্টায় বাঙ্গালায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার কতক্টা! উগ্ররূপ ধারণ 
করিল। এই ব্রয়ীর মধ্যে শ্রীনিবাসই মুখ্য। ইনি স্বীয় 
আধ্যাম্ত্রিকত। ও পাঁণ্ডিত্যে বিষুপুরের রাজাকে বৈষ্ণব ধর্মে 
দীক্ষিত করেন এবং তাহারই ফলে অল্পকালের মধ্যে দক্ষিণ- 
পশ্চিম বঙ্গ, বিশেষ করিয়া সীমাস্ত অঞ্চলগুলি বৈষ্ঞবধর্মের 


বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথ। ৫৯ 


বন্যায় আপনহার। হইয়া ভাসিয়। গেল। নরোত্তম মুখ্যভাঁবে 
প্রচারক ছিলেন না। কিন্তু তাহার অনবগ্ভ চরিত্র এবং 
শিশ্তগণের প্রভাব বরেন্দ্রভূমিতে বৈষ্ণবধর্মের প্রসারে বিশেষ 
সহায়তা করিয়াছিল । রসকীর্তন বা পদাবলী কীর্তনের ঠাট 
নরোত্তমেরই অক্ষয় কীর্তি । বাঞঙ্গলাদেশের এই নিজন্ব 
সঙ্গীতকল! সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব। শ্রীনিবাস ও 
নরোন্তমের তৃলনায় শ্যামীনন্দের ব্যক্তিত্ব বিশেষ স্পষ্ট না 
হইলেও ইহার ও ইহার প্রধান শিষ্য রসিকানন্দের প্রযত্বেই 
মেদিনীপুৰ এবং উড়িষ্যা'র পত্যন্ত অঞ্চলে বৈষ্ণবধম্ম বিস্তার- 
লাভ কবিয়াছিল। 

শ্্রীনিবাসেব নিবাঁস ছিল বদ্ধমান জেলায় কাটোয়ার 
নিকটে যাভিগ্রাম। ইনি অল্পবয়সে গৃহত্যাগ করিয়া নবদ্বীপ, 
শাপ্তিপুব, পুবী ইত্যাদি স্থান পরিশ্রমণ কবিয়। শ্রীচৈতন্তের 
মনুচর ধাহাঁর। জীবিত ছিলেন, তাহাদেব দর্শনলাভ করেন। 
তাহাঁব পব বৃন্দাবনে গমন করিয়া গে।পাল ভট্টের শিষ্ত হম 
এবং জীব গোস্বামীর নিকট বৈষ্থবসিদ্ধান্ত শিক্ষ। করিয়! 
ব্যুৎপন্ন হন। বৃশ্ধীবনেই নরোত্তম এবং শ্ঠামানশ্দের সহিত 
তাহার মিলন হয়। বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার সময় জীব 
গোস্বামী তাহাদের জঙ্গে কয়েকটি সিম্ধুক ভরিয়া বৈষ্ণবশাস্ত্ 
গ্রন্থ বাঙ্গালা দেশে প্রচারের জন্য পাঠাইয়া দেন। পথে, 
বিষুপুরের নিকট জঙ্গলে রাজাব অন্ুচর দস্তযুরা ধনরত্ব 
আছে মনে করিয়। সেই সিম্ধৃকগুলি লুণ্ঠন কবে । ইহাতে 
শ্রীনিবাস মনে দারুণ আঘাত পান, এবং যতদিন পুস্তকগুলি 
পাওয়া না যায়, ততদিন সেই দেশ ত্যাগ করিয়া যাইবেন না 
স্থির করেন। ইতি মধ্যে বিষুপুরের যুবরাজ বীর হাম্বীরের 


৬০ বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের কথা 


সহিত তাহাব সাক্ষাৎ হয়। বীব হাবীব তাহাব পাণ্ডিত্য 
ও বৈষ্ঞবতায় মুগ্ধ হন এবং সপবিবাঁব এবং সামু৮চৰ 
বৈষ্বধন্মে দীক্ষিত হন। বীব হাক্বীবেব প্রষহ্ে 
পুস্তকগুলির উদ্ধাব হইল এবং অনতিক্াল মধ্যেই 
বিষুপুব বাজ্য ও চতুষ্পার্শবত্তী অঞ্চল পুবাপুবি বৈধ 
হইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে শ্রীনিবাস আচাধ্যেব প্রভাব পশ্চিম 
বঙ্গের অন্যান্ত অঞ্চলেও প্রসাবিত হইতে লাগিল। 
শ্রীনিবাঁসেব শিল্পপ্রশিষ্কগণ দক্ষিণপশ্চিমবন্গ ছাউয়! ফেলিল। 
হবিনাম সংকীত্তনে, কীগুন গানে, মহোতসবে দেশ মাতিষ! 
উঠিল। শ্রীনিবাসেব ছুই বিবাহ, ঈশ্ববী দেবী ও গৌবাঞ প্রিয়] 
দেবী। ই'হাব অনেবগুলি জগ্তান হইযাঁছিল, তণ্ধ্যে এক 
পুত্র এবং ছুই তিনটি কন্ঠ? ছাঁড়া সকলে শৈশবে হাটি 
পতিত হয়। 

নবোত্তিম পল্পাতীববন্তা খেতবী গ্রামেব কীয়স্থবংশীয় জমিদাঁব 
বাজ। কৃষ্ণনন্দ দণ্ডেব একমাত্র পুত্র ছিলেন। ইহীব মাতাব 
নাম নাবায়ণী। বাল্যকাল হইতেই শবৌতুম ঈশ্ববনিষ্ঠা ও 
বৈরাগ্যপ্রবণতার পবিচয় দিয়াছিলেন। পিতা মৃত্যুব পব 
খুল্পতাতপুত্র সন্তোষ দণ্ডেব উপব বিষয-কন্মেব ভাব চিবদিনেব 
মত নিক্ষেপ কবিয়। নবোভ্তম বুন্দাঁধনে যাত্রা কবিলেন। তথায় 
স্বীয় ভক্তিনিষ্ঠা এবং আস্তবিকতাঁয় লোকনাথ গোস্বামীর চিত 
জয় কবিয! তাহাব শিয্ত্লীভ কবিয়া ধন্য হন। ইনি জীব 
গোঁম্বামী এবং বুন্দধাবনেব অপরাপর বৈষ্ণব মহান্তদিগেবও 
ন্সেহভাজন হইয়াছিলেন। এইখানেই শ্ত্রীনিবাদ এবং 
হ্যামানন্দের সহিত তাহার পবিচয় হইল। শ্রীনিবাসে সঙ্গে 
* নরোত্তম দেশে ফিবিয়া আসেন এবং ভজন সাধনায় মন দেন। 





ৃ্‌ তি 
 ইস্থীর এবং বং ইহার সিল: ফলে উত্তরবঙ্গ ক 
ধর্মের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র হইয়া পড়ে। বৃন্দাবন হইতে 
ফিরিবার কিছুকাল পরে নরোত্তম নিজগৃহে প্রীচৈতস্_ 
নিত্যানন্দ এবং রাধাকৃষ্ণের কয়েকটি, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 
বিরাট মহোৎসবের আয়োজন করেন। এই উৎসবে. বাঙ্গালা 
দেশের সকল প্রধান প্রধান: বৈষণবই আগমন করেন।, 
তখনও শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ অন্ুচর কেহ কেহ জীবিত ছিলেন, 
তাহাদেরগ. পরম সমাঁদরে.আনয়ন করা হইয়াছিল। -.এই.. 
উৎসব উপলক্ষেই নরোত্রম এবং মার্দক্গিক দেবীদাসের চেষ্টায় র 
রসকীর্তবন স্ষ্টি হইয়াছিল। নান দিক-দিয়া বাজালাদেশের : 
ইতিহাসে এই উৎসব একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা ।.. 7 
স্টামানন্দ ছিলেন জাতিতে সদ্‌গোপ। ইহার নিবাস 
ছিল মেদিনীপুর জেলার ধারেন্দা বাহাছুরপুর গ্রামে । ইনি. 
বিশেষ উচ্চশিক্ষিত: ছিলেন না বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিকতায়: 
শ্রীনিবাস এ এবং নরোত্তম হইতে হীন ছিলেন না। শ্রীচৈতন্চের ূ 
অন্ততম আছ্য: অন্ুচর কালনার গৌরীদাস পর্ডিতের - শিল্ত 
হৃদয়ানন্দ ইহার গুরু ছিলেন। মেদিনীপুর এবং উড়ি 
প্রত্যন্ত 'অঞ্চলে বৈষ্তবধর্শ প্রচারে শ্তামানন্দ তাহার ধনী শিশ্ত 
 বসিকানন্দের নি সাহায্য রাহি 5 ই ইডি 














৯১ 


বৈষ্ণব পদাবলী, জীবনী ও বিবিধ কাব্য 


যে সময়েব কথ বলিতেছি তখন বৈষ্ণব গীতিকাব্যের 
বিশেষ কবিরা চচ্চা হইতেছিল। এই সময়ের পদকর্তাবা 
প্রায় সকলেই হয় শ্রীনিবাস আচার্ধা, পয় নবৌভম, নতুব 
শ্রীথণ্ডের নরহবি ও রঘুনণ্দনের শিষ্য প্রশিষ্য ছিলেন। 
ল্লীনিবাস নিজেও একজন পদকর্ত। ছিলেন, কিন্তু তিনি বেশী 
পদ রচনা করেন নাই । নবোওম একজন বিশিষ্ট পদাবলী- 
রচয়িত। ছিলেন। ইনি কয়েকখানি বৈষ্বসাধন-বিষয়ক 
ছোট ছোট গ্রন্থ রচনা কবিয়াছিলেন, তাহাব মধ্যে প্রেমভক্তি” 
চন্দ্রিক। সর্ধ্বোৎকুষ্ট । নবোত্তমের প্রীর্থমা! পদগুলির তুলন৷ 
নাই। মনের ব্যাকুলত। ও ভঙ্জন্বদয়ের গভীর বিশ্বাস এই 
পদগুলির মধ্যে অপুর্বব বস্কার তুলিয়াছে। নরোশুমের 
শিষ্কাদিগের মধ্যে বড় পদকর্তী ছিলেন ধসন্ত রায় এবং 
শিবরাম। শ্রীনিবাঁসের শিষ্যদিগেব মধ্যে কবি-হিসাবে বিশেষ 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন গে।বিন্দদাস কবিরাজ, গোঁবিন্দ- 
দাঁস চক্রবস্তী, মোহনদাস, রাঁধাবল্লভদাস এবং যছুনন্দন। 
গোবিন্দদাস কবিরাজ বৈষ্ণব গীতিকবিদিগের মধ্যে কোন 
কোন বিষয়ে সব্বোৎকৃষ্ট বলিলে অন্তাঁয় হয় না। ইমি কেবল 
ব্রজবুলিতেই পদরচনা করিতেন। ইহার পদগুলি ভাষার 
বঙ্কারে ও অলঙ্কারের এশ্বধ্যে বিদ্ভাপতির পদের সঙ্গে তুলনীয়। 
গোবিন্দদাসের পৌত্র ঘনস্তাম পিতামহের মত ব্রজবুলিতে পদ 
রচনা করিয়া খ্যাতিলাঁভ করিয়াছিলেন । এই সময়ে পদ 


বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথ। ৬৩ 


রচনা অনেকট। গতানুগতিক হইয়া দঈলাড়াইয়ািল। ৰূপ 
গোম্বামীর গ্রন্থে যে ভাবে কৃঞ্ণলীলা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই 
ভাবেই সকলে পদ বচনা করিয়া াইতেন ; নৃতনত্ব বা স্বাতন্ত্র্য 
দেখাইবার কোনই চেষ্টা ভিলনা। সেই জন্য ষোড়শ 
শতাব্দীর প্রথমার্েব পদগুলির তুলনায় এ যুগের পদগুলি 
কাব্য-সৌন্দধ্যে সাঁধাবণতঃ নিকৃষ্ট ছিল। জপ্তদশ শতাব্দী 
শেষ ভাগে রামগে।পাল দাস, জগদ।নন্দ, জয়কৃষ্ণ, মনোহর দাঁস 
এবং “হবিবগ্পভ” এই ছন্মন।মধারী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বিশেষ 
কতিত প্রদর্শন কপিয়াছিলেন। 

সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব মহান্তদিগেব কয়েকখানি উৎকষ্ট 
জীবনী-কাব্য রচিত হইয়াছিল। ছুই একখানি ছাড়া সব- 
গুলিতেই যুখ্যত; শ্রীনিবাস আচাধ্যের এবং গৌণতঃ নরোত্বম 
দ্রত্তের জীবনী ও কাধ্যকলা'প বণিত হইয়াছে । 

নিত্যানন্দদাসের প্রেমবিলাস ১৫২২ শকাব্দে অর্থাৎ 
১৬০৭-০১ ত্রীষ্টান্দে সম্পূর্ণ হইয়াছিল । বইটিতে শ্রীনিবাস 
আচার্য ও তীহ।র সহকন্মীদিগের সম্বন্ধে নেক তথা বিবৃত 
আছে। তবে প্রক্ষিপ্ত অংশের পরিমাণও নিতান্ত অল্প নহে। 
যাহা হউক বাঙ্গালায় বৈষ্ণবধর্মম-প্রচাবের ইতিহাস আলোচনা 
কবিতে গেলে প্রেমবিলাসের প্রয়োজন অপরিহার্য ৷ নিত্য।নন্দ- 
দাসের প্রকৃত নাম ছিল বলরাম দাস। ইনি নিত্যানন্দের 
কনিষ্ঠা পত্বী জাহুবী দেবীর শিষ্য এবং নিত্যানন্দের পুন্র 
খীরচন্দের অনুচর ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, 
ইনিই প্রসিদ্ধ পদকর্তা বলরাম দাস। প্রেমবিলাস রচনা 
করিবার পুর্বে নিত্যানন্দদীস বীরচন্দ্েরও একখানি জীবনী 
রচনা করিয়ছিলেন। বইটির নাম ছিল বীরচন্দ্রচরিত। এই 


৬৪ বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথা 


বইয়ের কোন পুঁথি আজও পাওয়া যায় নাই। প্রেমবিলাসের 
মধ্যে গ্রন্থকার বীরচন্দ্রচরিতের উল্লেখ করিয়ীছেন। 

গুরুচরণ দাসের প্রেমামৃত বিরচিত হয় শ্রীনিবাস 
আচাধ্যের কনিষ্ঠা ভার্ধা গৌরাঙ্গপ্রিরার আদেশে । কবি 
গৌরাঙ্গপ্রিয়ার শিষ্য ছিলেন। বইটিতে শ্রীনিবাসের জন্ম 
'হইতে তাহার পুত্র গতিগোবিন্দের জন্ম পধ্যন্ত গ্রাধান প্রধান 
ঘটনাগুলি বর্ণিত হইয়াছে । প্ররেমামুত প্রেমবিলাসের পরে 
রচিত হয়, কেননা ইহাতে নিশ্যানন্দদাসের গ্রন্তের উল্লেখ 
রহিয়াছে । 

শ্রীনিবাস আচাধ্যেব জোষ্ঠা কন্তা হেমলতা দেবীর 
শিষাদিগের মধ্যে যঞ্ছনন্দন নামধারী দুইজন ছিলেন, একজন 
ব্রাঙ্মণ এবং অপরজন বৈদা। বৈদ্য ষছুনন্দন সপ্তদশ শতাব্দী 
প্রথম ভাগের একজন বড় কবি ছিলেন। ইনি অনেক ভাল 
ভাল'পদ রচন। করিয়াছিলেন এখং রূপ গোম্বামীব দ্বঈখনি 
নাটক-_বিদগ্ধমাধৰ এবং দাঁনকেলিকৌমুদী, বিল্মমঙ্গলের 
কৃষ্ণকর্ণীমৃত কাবা এবং কঞ্চদাস কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃত 
মহাকাব্য বাক্ষালায় অন্কুবাদ করেন । ইনি শ্রীনিবাস আঁচার্যোর 
কীর্তিকলাপ লইয়া একখানি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পুস্তক রচন! 
করেন; বইটির নাম কর্ণীনন্দ। কাঁব্যটি গুরু হেমলতা দেবীর 
অনুরোধে রচিত হইয়া ১৫২৯ শকানব্দে অর্থাৎ ১৬০৭-০৮ 
্ষ্টান্দ সম্পূর্ণ হয়। এই শ্রেণীর আর একখানি বই বৈষ্ঞবাম্ত 
সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ যছুনন্দনের রচন। 

শ্রীনিবাস আচাধ্যের পুভ্র গতিগোবিন্দ বীররত্বাবলী 
নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থে নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্রের মহিম। 
বর্ণনা! করিয়াছেন। রাজবল্লভ-বিবচিত বংশীবিলাস বা মুরলী- 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ৬৫ 


বিলাস নামক গ্রন্থে কবির 'প্রপিতামহ শ্রীচৈতন্যের পারিষদ 
বংবীবদন চট্ট এবং খুল্লতাত ও গুরু রামচন্দ্র গোস্ব।মীর ক্রিয়া- 
কলাপ ও ধন্মোপদেশ বিবৃত হইয়াছে । ইহাতে শ্রীচৈতন্ত 
এবং বীরচন্দ্র সন্বন্ধেও কিছু কিছু নৃতন সংবাদ আছে । বৈঞ্চব 
সাধনার ইতিহ।সের পক্ষে বইখানি মূল্যব।ন্‌। 

গোপীবল্লভ দাসের রসিকমঙ্গলে শ্ঠামানন্দের প্রধানতম : 
শিষা রসিকাঁনন্দ বা রসিক মুরারির জীবনী বণিত হইয়াছে । 
বইখানির এঁতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট আছে। গ্রন্থকার 
বসিকানন্দের শিষ্য ছিলেন। 

শ্রীচৈতন্যেণ নবদবীপ-সহচরদিগের অন্যতম ছিলেন জগদীশ 
পণ্ডিত। ইহার জীবনী বপ্রিত হইয়াছে জগদীশচরিব্রবিজয় 
গ্রন্থে । শিব্যপরম্পরা হিসাবে গ্রন্থণ।র জগদীশ পণ্ডিত 
হইতে পঞ্চমস্থানীয় ছিলেন । 

সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত শ্রীনিবাস আ।চাধা সন্ন্ধে 
সর্নশেষ পুস্তক হইতেছে মনোহরদাস-রচিত অন্তরাগবল্লী | 
বইখানি ক্ষুদ্র বটে । বন্ধাবনে ১৬১৮ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৯৬- 
৯৭ শ্রীষ্টাব্ষে বইটি সম্পূর্ণ হয়। মনোহর কবির গুরুদত্ত নাম । 

অপ্তদশ শতাব্দীতে অনেকগুলি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচিত 
হইয়াছিল। তাহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 
“দুখী” শ্যামদাস-বিরচিত গোবিন্বমঙ্গল। কাব্যটি যোড়শ 
শতাব্দীতে বচিত হইয়াছিল, এরপ অন্থমানও অসঙ্গত নহে । 
শ্যামদাস দেব-উপাধিক কারস্থ ছিলেন; ইহাঁৰ নিবাস 
ছিল মেদিনীপুব জেলায় । পিতার নাম শ্রীমুখ । সন্দেহ হয়, 
ইনি এবং কাশীরাম উভয়েই একই বংশের সন্তান ছিলেন। 
পরশুরাম চক্রবর্তীর কাব্য পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ সমাদৃত 

৯ 


৬৬ বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথা! 


হইয়াছিল। অভিরামের গোবিন্দবিজয়, *“দ্বিভ” হরিদাসের 
যুকুন্দমঙ্গল এবং কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গল বিষুপুর অঞ্চলেই 
প্রচলিত ছিল। হরিদাস শ্রীনিবাস আচার্য সন্প্রদায়তুক্ত 
ছিলেন। মহাভারতের অশ্বমেধপর্র্ব অবলম্বনে ইনি একখানি 
কাব্য রচনা করিয়াছিলেন । ভবানন্দেব হরিবংশ একটি নূতন 
ধরণের শ্রীকষ্চমঙ্গল কাব্য । উহার সহিত সংস্কত হরিবংশ 
পুরাণের কোনই সম্পর্ক নাই। কধি পূর্ববঙ্গের লোক 
ছিলেন। কাব্যটি মন্দ নহে, তবে ভাবের দিক দিয়া এখনকার 
পাঠকদিগের রুচিকর নহে । 

রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধ 
অবলম্বনে ছোট ছোট বৈষ্ণব রসতত্বের বই অনেকগুলিই 
রচিত হইয়াছিল । তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে নন্দকিশোর 
দাসের রসপুম্পকলিক। বা রসকল্সিকা, রামগোপাল দাসের 
রাধাকঞ্ণচরসকল্পবল্লী বা রসকল্পবল্লী, এবং রামগোঁপালের পুত্র 
পীতাম্বরের রসমঞ্জরী এবং অষ্টরসব্যাখ্যা। রসকল্পবল্লী সম্পূর্ণ 
হয় ১৫৯৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৭৪ শ্রীগ্টীন্দে। ইহাতে অনেকগুলি 
পদ উদ্ধৃত হইয়াছে । পদসংগ্রহ পুস্তকের মধ্যে এইটি 
প্রাচীনতম বলিয়া ধরা যাইতে পারে। 

বৈষ্ুবসাধন-ঘটিত অজন্ ছোট ছোট বইয়ের মধ্যে 
মনোহরদাঁস বিরচিত দিনমণিচক্দ্রোদয় একটি বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করে। মনোহরদাস ছিলেন শ্রীচৈতন্যের নীলাচল- 
বাসী ভক্ত রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা বাণীনাথ পট্রনায়কের 
প্রপৌত্র। ব্রজমোহন দাঁসের চৈতন্যতত্বপ্রদীপও একখানি 
উল্লেখযোগ্য পুস্তক । 

প্রাচীন বাালার কবিদিগের মধ্যে কাশীরাম কৃত্তিবাসের 


বাঙ্গাল সাহিত্যেব কথ। ৬৭ 


পবেই সমধিক পসিদ্ধ। কাশীবাম ছিলেন জাতিতে কাযস্ত্, 
উপাধি দেব। নিবাঁস বর্ধমান জেলাব কাঁটোযা মহকুমাব 
অন্তর্গত ইন্দ্রাবনী বা! ইন্দ্রানী পবগণাব মধ্যে সিঙ্গি গ্রামে । 
কাশীবামেব ছুই ভাই ছিল, জ্যেষ্ঠ শ্রীকৃষ্তদাস বা শ্রীকৃষ্ণকিস্কব, 
কনিষ্ঠ গদাধব। ভিন ভাই-ই স্থুকবি ছিলেন। ইহাদেব, 
পিতা! কমণাকান্ত সপবিবাঁবে দেশত্যাগ কবি! মেদিনীপুৰ 
অঞ্চলে চলিযা যাঁন। সম্ভবতঃ সেখানে ইহাদেব আত্মীয়- 
স্বজন ছিল। কাঁশীবামেব কথ! হঈতে জানা যাঁষ যে, ইহাদেব 
গুঝ হবিহধ মুখুটি মেদিনীপুবেব অন্তর্গত হবিহবপুবেব 
বাসিন্দা ছিলেন। কমলাকান্ত যখন দেশত্যাগ কৰেন তখন 
বাশীবামেব কাব্য খানিখটা বচিত হইযাছে । 

পশশীবামেব জোষ্ঠ ভাত। শ্রীকুষ্কিস্বব বাল্যকালেই বৈবাগ্য 
অখনাপ্থন কিব! গৃহতাগ কবেন। ইহ্াব লেখা ছইখানি 
কাব্য প1ওযা গিযাঁছে । এবখানি ক্ীঞষ্চবিলাস শ্রীমভভাগবত 
অবলম্বনে বচিত ধর্ণনামূলক ঞঞ্চলীল! পাব্য। দ্বিতীষটিব 
শ।ম তক্তিভাঁবপ্রদীপ । এখানি হইতেছে তাহ!ব গুক জয- 
গোপাল-বচিত ভক্তিভীবপ্রদীপ নামক সংস্কৃত গ্রান্থেব অনুবাদ । 
জ্যগোপালেব গুক ছিলেন নিত্যাণন্দ প্রতুব অন্যতম 
পাবিব্দ সুন্দবানন্দ। 

কাশীবামেব পাগববিজয খা ভাবত-পীালী বাঙ্গালাষ 
লেখা মহাভাবত কাব্যসকলেৰ মধ্যে অবিসংবাদিতবপে 
শ্রেষ্ঠ। বচনাকাঁল হইতে আবস্ত কবিয! বর্তমীন সম অবধি 
ইহা! সমান সমাঁদব ও মর্যাদা পাইযা আসিতেছে । বাঙ্গালীব 
নৈতিক শিক্ষাৰ অন্যতম প্রধান উৎস কাশীবামেব কাব্য । 

কাশীবামেৰ ভাবত-পাঁচালীৰ আদিপর্বব সম্পূর্ণ হয় ১৫২৪ 


৬৮ বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথ! 


শকান্দে অর্থাং ১৬০২-০৩ খ্রীষ্টার্ধে। ইহার ছুই বৎসর পবে 
বিরাট পব্ৰ সম্পৃণ হয়। কেহ কেহ বলেন যে বিরাট পব্ 
রচনার পর কাশীবামেব মৃত্যু হয় এবং তাহার পুত্র কাঁব্যটি 
সমাপ্ত করেন। এই অনুমানের শবপক্ষে কোন তথ্য বা যুক্তি 
নাই। 
_. গদাধরের রচিত কাব্যেব নাম জগনথমঙ্গল, সংক্ষেপে 
জগত্মঙ্গল । এই বইতে পুবীর জগন্নাথদেবেব মাহাত্মাস্থ৮ক 
পৌবাণিক কাহিনী বগ্নিত হইয়াছে । জগন্নাথমঙ্গল সমা 
হয় ১৫৬৪ পরাবে অর্থাৎ ১৬৬১-৪৩ খ্াষ্টাব্দে। 

কাশীবাম ছাড়াও ছুই চারি জন কার্ব সপ্ুদশ শতকে 
বাঙ্গালায় মহাভাবত কাব্য বচনা কবিয়াছিলেন। “ঘি” 
হরিদাসের অশ্বমেধপর্ধের কথা৷ পৃর্বরবে উল্লেখ করিয়াছি। 
ঘনশ্যামদাস, কৃষ্ণানন্দ বস্থু এবং অনন্ত মিশ্র -ইহাবাও গুণু 
অশ্বমেধপর্ধঈ রচন। করিয়াভিলেন। বিশাবদেব ওধু বিরাট- 
পবর্ব পাওয়া গিয়াডে। এটি সম্পূর্ণ হয় ১৫৩৩ বা ১৫৩৭ 
শকাঁবে অর্থাৎ ১৬১২ বা ১৬১৩ খ্রীষ্টান্দে। নিত্য।নন্দ ঘোঁষেব 
মহাভারত কাব্য পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত ছিল। শ্রীনাখ 
ব্রাহ্মণের কাব্যেব প্রচার কোচবিহার অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ 
ছিল। 

সপ্তদশ শতাবীতে যে ছুই একখানি বামায়ণ কান্য রচিত 
হইয়াছিল, তাহাঁব মধ্যে অদ্ভুত-আচার্যের কাব্য হাঁড়া আর 
কোনটিই বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। 
অদ্ভুত-আচাধ্যেব বই সমগ্র উত্তরবঙ্গে বিশেষ সমাদর লাভ 
করিয়াছিল। এমন কি, কৃত্তিবাসের প্রচলিত সকল সংস্করণেই 
অদ্ভুত-আঁচাধ্যের কাব্যের কোন কোন অংশ ঢুকিয়া গিয়াছে 


বাঙ্গাল। সাহিত্যে কথ! ৬৯ 


কবিব প্রকৃত নাম ছিল নিত্যানন্ন। ইহাব শিবাস ছিল 
পাখনা জেলায় অধুতকুণ্ডা গ্রামে । 


২১৩০ 
বিবিধ শাক্ত কাব্য 


পুববধন্দে এই সময়ে মনসামঞ্গল কাব্যে আবাদ চলিতে 
থাঁকে। পশ্চিমবঙ্গে কিন্ত তিন চাব্খানি মাত্র মনসামজল 
কাব্য বচিত হয়, এবং তাঁৰ মধ্যে একখানি হইতেছে 
এগঞজাতীয় জমুদা কাব্যেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পশ্চিমবঙ্গে 
এইটিই এখন পধান্ত একাধিপত্য কবিয়া আসিতেছে । 
কাব্যটিব বচযসিত। ক্ষমানন্শ খা ন্ষেমানন্দ কায়স্থখংশীয় 
ডিলেন। অনেক স্থলে ভণিতায় ইনি নিজেকে কেতকাদাস-_ 
অথাৎ কেতক বা মনসাঁব সেবক-_ বলিয়াছেন । ক্ষমানন্দের 
নিবাস ছিল দক্ষিণ বাটে, দাঁমোদবেব দক্ষিণ বা পশ্চিম 
তীবে কোন গ্রামে । ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে বাবা খানেব মৃত্যুব 
অল্প কিছ কাল পবে কাঁব্যটি বচিত হয ।২? অন্য এক ক্ষমানন্দ 
বচিত একটি নিতান্ত এুঁদ্র মনসামঙগল কাব্য মানভুমের 
পুকলিয়া অঞ্চল হইতে পাওয়া গিয়ছে । কীব্য হিসাবে এটিও 
নিন্দনীয় নহে । বিষণ পালেব মনসামঙ্গলের পুথি বীবভূম 
অঞ্চলে গাওয়া গিয়াছে । এই কাব্যটিতে নানা বিশেষত্ব 
আছে। এটি ধোড়শ শতাব্দীব বচন! হওয়াও বিচিত্র নয়। 
কালিদাসেব মনসামঙজল ১৬১৯ শকাবে অর্থাৎ ১৬৯৭-৯৮ 
্রাষ্টান্দে বচিত হয় । ইনি বদ্ধমান-বীরভূম সীমাস্তেব অধিবাসী 
ছিলেন । 'দনাজপুর অঞ্চলের অধিবাসী জগজ্জীবন ঘোযালের 
মনসামঙ্গলে কিছু কিছু নৃতনত্ব আছে। 


৯ 


৭০ বাঙ্গাল। সাহিত্যেব কথা 


“দ্বিজ” জনার্দন বিবচিত ব্রতকথা-জাতীয় নিতান্ত শ্ষদ্র 
কাব্য মজলচনণ্তী-পাঁচালী ছ(ভা আব কোনও চন্তীমঙ্গল কাব্য 
সপ্তদশ শতাব্দীতে বচিত হয নাই। এই কাব্যটিতেও শুধু 
ধনপতিব উপাখ্যান আছে, কালকেতৃব উপাখ্যান নাই । এই 
সময়ে বচিত দেবীমাহাত্বান্চক সকল কাব্যই মার্কপ্ডেষ 
পুবাণেব অন্তর্গত ছূর্গীসপ্তশতী বা ৮ভী অবলর্থনে লিখিত 
হইয়াছিল। “দ্বিজ” কমললোচনেব চণ্ডিকামঙ্গল বা চগুকা- 
বিজঘ, অন্ধ কবি ভবানী প্রসাদ বায়ে ছুর্গীমগল এবং কপ- 
নাবাধণ ঘোষেব ছুর্গীমঙ্গল এই জাতীয় কাঁব্য। কমল- 
লোচনেব নিবাস ছিল বঙ্গপুব জেলাব ঘোড়াঘাট পবগণায । 
ভবানীপ্রসাদদ এবং খপনাবাধণ ছুইজনেই মথমনসিহেব 
অধিবাসী ছিলেন। গোবিন্দদাসেব কালিকামঙ্গলও এই- 
জাতীয় কাব্য। উপবস্ত ইহাতে বিক্রমাদিত্যেব উপাখ্যাঁন, 
মীননাথেব কাহিনী এব ধিদ্যান্ুন্দবেব গপ্প দেওয়া আছে। 
কাহাবও কাহাবও মতে গোবিন্দদাসেব কাব্য ১৫৩৪ শকাব্দ 
অর্থাৎ ১৬১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দে বচিত হইয়াছিল । *৮৮৫৮ 

শিবেব গৃহস্বালীবিষ্ষক অথবা শিবমাহাগ্যন্চক ছোঁট- 
খাট কাব্যও ছুই একখানি পাওয়া গিয়াছে । দ্বিজ বতিদেবেব 
ক্ুত্র কাবা মৃগলুদ্ধ ১৫৯৬ শকাবে অর্থাৎ ১৬৭৪-৭৫ ত্রীষ্টা্ে 
বচিত হয়। ইনি চট্টগ্রাম অঞ্চলেব লোক ছিলেন বলিয়! 
অনুমান হয়। কবিচন্দ্রেব শিবায়ন বা শিবমর্জল বিষু্পুবেৰ 
রাজা বীরসিংহের রাজ্যকালে_ অথাৎ ১৬৫৬-৮২ খ্রিষ্টাব্দের 
,মধ্যে_রচিত হয়। 

সপ্তদশ শতান্দীব শেষ পাঁদের এক কবি উচ্চ কবিত্ব-শক্তি 
সম্পন্ন না হইলেও কাব্যেব বিষয়বস্তু নির্বাচনে অসীমান্যত। 
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ভিন । ইনি কৃষ্রাম দাস, জাতিতে কায; বাসস্থান, 
কলিকাতার উত্তরে বেলঘরিয়ার নিকটে নিমিত। বা. নিমতা 
গ্রাম। ইহার পিতার নাম ভগবতী দাস, এবং পুত্রের নাম. 
নীলকণ্ঠ। কৃষ্ণরামের রচিত তিনখানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে। 
প্রথম কাব্য কালিকামঙগল ; ইহাতে দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার 
ব্পদেশে রিগ্ানুন্দর-কাহিনী বর্মিত হইয়াছে । কাব্যটি 
সায়িস্তা খানের স্থবেদারির সময়ে (১৬৬৯-৭০ বা ১৬৭৯-৮৯ 
ীষ্টান্দে ), সম্ভবতঃ প্রথম দফাতেই, রচিত হইয়াছিল । কবির, 
বরস তখন বিশ বংসর | দ্বিতীয় রচন! ষণীমঙ্গল ব্রতকথা-. 
জাতীয় ক্ষুদ্রকাব্য। ইহা রচিত হয় ১৬০১ শকাঁব্দে অর্থাৎ 
১৬৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে । তৃতীয় কাব্য রায়মঙ্গল একেবারে নুতন. 
জিনিষ । ইহাতে সুন্দরবন অঞ্চলে উপাসিত ব্যাঘ্র-দেবতা 
দক্ষিণরায়ের মাহাজ্ম্যকাহিনী বিবৃত হইয়াছে। আন্ুষঙ্গিক- 
ভাবে এঁ অঞ্চলের কুস্তীর-দেবতা৷ কালুরায়ের এবং পীর বড় খা. 
গাজীর কাহিনীও দেওয়া আছে। দক্ষিণরায়ের পূজা! সুন্দর-. 
বন অঞ্চলে অর্থাৎ চবিবশ পরগণা৷ জেলার দক্ষিণ অংশে ও 
তৎসন্নিহিত অঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে, এবং এই প্রদেশে 
বড় খ। গাজীর গান এখনও উৎসব উপলক্ষে গীত হয়। গাজী 
সাহেবের এবং কালুরায়ের গান দম্মনসিহ অঞ্চলেও অগ্যাঁপি 
প্রচলিত আছে। 

.. রায়মঙ্গল কাব্য ১৬০৮ শকান্দে অর্থাৎ ১৬৮৬-৮৭ এ 
রচিত হয়। কিন্ত দক্ষিণরায়ের বিষয়ে এইটি প্রথম কাব্য. 
-নহে। কৃষ্ণরাম তাঁহার পূর্ববর্তী এক কৰি. মাধব-আচার্্যের, 
. কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। রায়মঙ্গলের রা ঙারক্য 
সংক্ষেপে নিয়ে দেওয়া গেল । ৃ ৃ 
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বড়দহের বণিক দেবদত্ত জলপথে সিংহল হইতেও দূরবর্তী 
তুরঙ্গ সহরে বাণিজ্যবাত্রা করিয়াছিল। চণ্ভীমঙ্গল কাহিনীর 
ধনপতি যেমন সমুদ্রবক্ষে “কমলে কামিনী” দৃশ্য দেখিয়াছিল, 
পথে দেব্দত্তও তদনুবূপ আশ্চর্য ব্যাপার দেখিঘাঁছিল-_সাঁগর- 
মধ্যে সুন্দরবনের প্রতিচ্ছবি । কথায় কথায় এই দৃশ্যের ব্যাপার 
দেবদন্ত তুবঙ্গের রাজা স্থুরথকে জানাল এবং তীহাকেও 
দেখাইতে প্রতিশ্রুত হইল। কিন্তু দেবদত্ত রাজাকে প্রতিজ্ঞামত 
সেই দৃশ্ট দেখাইতে পারিল না । ফলে জীবনের মত কার।রুদ্ধ 
হইল। এদিকে বহুদিন কাটিয়া গেল; দেবদত্তের পুর্ন পুষ্পদন্ত 
পিতার কোন বার্তা ন৷ পাইয়া নিজেই তুরঙ্গ সহরে যাইতে 
প্রস্তুত হঈল। জাহাজ গড়িনার জন্য রতাই নামক “বাউল্য।” 
বা কাঠরিয়াকে বন হইতে কাঠ কাটিয়। আনিতে হুকুম 
করিল। সেই বনে দক্ষিণরায়ের অধ্যুষিত একটি বড় গাঁছ 
ছিল। দে গাছটি কাটাতে দক্ষিণরায়ের এক অনুচর রায়ের 
নিকট গিয়া অভিযোগ করিল। ক্রুদ্ধ হইয়া রায় বড় বড় 
ছয় বাঘকে পাঠালেন ; তাহারা রতাইয়ের ছয় তা ইকে 
মাবিয়া ফেলিল। রতাই ভ্রাতৃশোকে আত্মহত্যা করিতে 
উদ্যত হইলে দক্ষিণরায় দৈববাণী দিলেন যে, তাহার প্রিয় তরু 
ছেদন করিয়া অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তিনি তাহার ছয় 
ভাইকে বধ করিয়াছেন ; রতাই যদি পুত্রবলি দিয়! দক্ষিণ- 
রায়কে পুক্তা করে তবে তাহার ছয় সহোদর পুনজরীবিত হইবে। 
রতাই শুনিয়া তদ্বগ্ডেই দক্ষিণরায়কে পুজা করিয়। পুত্রকে 
বলিদান দিল। তখন দক্ষিণরায় আবিভূ্তি হইয়া রতাঈয়ের 
পুত্র ও ছয় ভাইকে বীচাইয়া দিলেন । 

রতাই কাঠ লইয়া আদিল । হন্মান এবং বিশ্বকর্মা 
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আসিয়া নৌকা গড়িয়। দিল। পুষ্পদন্ত সাত ডিঙ্গ ভাসাইয়। 
সমুদ্রযাত্রা করিল। মাতা স্ুুশীলার স্তবস্ততিতে প্রসন্ন হইয়া 
দক্ষিণগায় পুম্পদপ্তকে সঙ্কটে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । 
পথে পুষ্পদস্ত পীর বড খা গাজীর মোকাম এবং দক্ষিণরায়ের 
পুজান্থান দেখিলেন। এ বিষয়ে পুষ্পদন্ত কিছুই জানেন 
ন। বলিয়া! জানিতে কৌতুহল প্রকাশ করিলে কর্ণধার গীর ও 
দক্ষিণবাধের কাহিনী, তাহাদের বিরোধ ও মিলনের ইতিহাস, 
এইবপে বর্ণনা করিতে আরন্ত করিলেন। 

পনপতি ন।মে পুর্বে এক সদাগব ছিল। সে বাঁণিজ্যে 
বাউবাব পথে এই স্ানে নামিয়া দক্ষিণরায়ের পুজা 
কবিল। গীবের পুজা ন। কবায় অনেক ফকীর আসিয়! 
তাহাকে পীরের পুজ। করিতে বলিল। বণিক কুবুদ্ধির 
নশবর্তী হইয়া ফকিবদিগকে মারিয়া তাড়াইয়া দিল। 
তাঙাঝ। গাজীব নিকট গিয়া নালিশ করিল যে দক্ষিণরার 
অ।র তাভার ব্যাম্র-অনুচরদিগের প্রতাপে আব কেহ পীরের 
সমাঁদব কবিতেছে না; তাঁহারা অশেষ ছর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। 
গাজী ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ দিলেন, “দক্ষিণরায়কে বাঁধিয়া 
আ।ন।৮ গাজীর আদেশে কালানল বাঘ ও ফকীরের। গিয়। 
দক্ষিণবাঁয়েব গ্রতিমা ও পুজাস্থানের ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়৷ ফেলিয় 
দিল এবং পুরোহিত ত্রাহ্মণকে মারধর করিয়। তাঁড।ইয়া দিল। 
এদিকে বটে বেনে আসির। দক্ষিণরায়কে এই কথা জানাইল। 
. দক্ষিণরায় তাহার ব্যান্র সৈ্য লইয়া গাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা 
করিলেন। গাজীরও সৈন্য সব বাঘ। রায়ের সেনাপতি বাঘ 
হীরা, গাজীর সেনাপতি বাঘ দাউদ খান। উভয় দলে যুদ্ধ 
বাঁধিল, গাজীর দল হারিয়া পলাইয়া গেল। গ।জী তখন স্বয়ং 

৬৩০ 


98 .  বাঁঙ্গাল। সাহিত্যের কথ! 


রায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিলেন ; উভয়ের মধ্যে ঘোর 
লড়াই চলিল। পরাজিতপ্রায় হইয়া গাজী রুখিয়। দাড়ীইলেন 
এবং সাত হাঁজার বাঘ মারিয়া অবশেষে রায়ের গলায় কোপ 
বসাইলেন। দক্ষিণরায়ের মুণ্ড দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। 
পড়িল বটে কিন্তু তৎক্ষণাৎ ধড়ে লাগিয়া যেমন ছিল তেমনই 
হইল। পুনরায় যুদ্ধ চলিল। যুদ্ধেব প্রকোপে পুথিবী 
বসাতলে যায় দেখিয়া ঈশ্বব অর্ধ-শ্রীক্ণ অর্ধ-পয়গন্বর বেশে 
আবিভূ্তি হইয়া ছইজনকে ক্ষান্ত কবিলেন এবং উভয়ের মধ্যে 
সৌহার্দ্য সংস্থাপন কবিয়! দিলেন। সিটমাটেব সর্ত হইল যে 
পীরের মোকামে তাহা পূজ। নির্বিিদ্বে চলিবে এবং দক্ষিণ- 
রায়েব যুণ্ডের প্রতিমা! দক্ষিণ দেশে পূজিত হইবে, আব 
কালুরায়ের অধিকাব হইবে হিজলী অঞ্চলে 

এই কাহিনী শুনিয়া পুষ্পদন্ত সে স্থান হইতে নৌকা 
ছাঁড়িয়৷ দ্িল। সমুদ্রে পড়িরা রামেশ্বব ছাড়িয়া কিছু দূবে 
সমুদ্রবক্ষে পিতার মত সেই আশ্চর্য। দৃশ্য দেখিল। 

ইহাব পর পুঁথি খণ্ডিত হইয়াছে বটে, কিন্তু গল্পেব 
পরিণতি সহজেই অন্ত্রমান করা যাইতে পারে। পুষ্পদন্তও 
প্রতিজ্ঞায় হারিয়া গিয়। কারাগারে যাইবে অথবা প্রাণদণ্ডে 
দণ্ডিত হবে, কিন্ত দক্ষিণরায়ের স্মবণ করায় তিনি আসিয়। 
পিতাপুত্রকে উদ্ধার করিবেন। তাহাব পব যথারীতি 
বাজকন্তাকে বিবাহ কবিয়। পিতাঁর সহিত পুষ্পদস্তেব স্বদেশে 
প্রতাবর্তন ঘটিবে। 


৮৮০ 
তঙ্গালী যুসলমান কবি 


সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গীল।দেশে বৈষণব পদাবলী রচনার 
ব্ন্যাআত প্রবাহিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব ভাবধাবায় জমগ্র 
দেশেব চিত্তভূমি পরিষিক্ত হইয়া সরস ও সিদ্ধ হইয়া 
উঠিয়াছিল, এবং তাহাতেই গীতিকীব্য এবপ প্রাচুর্য লইয়া 
পুষ্পিত ও বিকশিত হইতে পারিয়াছিল। বাঙ্গালার 
মুসলমানগণ পুবর্ব হইতেই মনে প্রাণে বাঙ্গালী হইয়া 
গিয়াছেন। স্ুতবাং মুসলমান কবিবাও ঘে বাঙ্গালায় ও 
ব্রজবলিতে বাঁধাকৃষ্ণবিষয়ক গীতিকাব্য বচনা করিবেন তাহাতে 
মাশ্চ্যের বিষয় কিছুই নাই । সপ্তদশ শতাঁব্দীব মুসলমান 
পদকর্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইঙেছেন_-নসীর মামুদ, সৈয়দ 
সুলতান, সৈয়দ মর্ত,জা, আলি বাঁজ। এবং আলাওল। 

পাঠান বাঁজগণের এবং তাহাদের পদস্থ কন্মচারীদিগের 
অনুকবণে আরাকান রাজসভ। সপ্তদশ শতাব্দীতে 'ঙ্গাল। 
সাহিত্যের সমাদর ও পুষ্ঠপোষক্তা৷ জাগায় রাখিয়াছিল। 
আবাকান বাজসঙা'র মারফৎ ভারতবর্ষের উত্তবপশ্চিম অঞ্চলে 
প্রচলিত আরব্য-উপন্তাসজাতীয় গল্প বা লৌকিক কাহিনী 
বাঙ্গাল সাহিত্যে আমদানী হইয়াছিল। আরাকান রাঁজ- 
সভায় সংবদ্ধিত সব কবিই মুসলমান ছিলেন। ইহাদের 
মধ্যে প্রাচীনতম হইতেছেন দৌলৎ কাজী । আরাকান-রাজ 
শ্রীসুধন্মার (রাজ্যকাল ১৬২২-৩৮ খ্রীষ্টাব্দে) কর্মচারী 
আশরফ খানের আদেশে ইনি সতী ময়নামতী ব1 


৭৬ ধাঙ্গাল। সাহিত্যের কথা 


লোরচন্দ্রানী কাব্যের পত্তন করেন, কিন্তু শেষ করিবার পুর্ধ্বেই 
তাহার দেহত্যাগ হয়। বহুকাল পরে ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আলাওল 
বাকি অংশ রচনা করিয়৷ দিয়। কাব্যটি সম্পূর্ণ করেন। 

আর[কানের এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গাল সাহিতোোর 
_ অন্থতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন সৈয়দ আলাওল। ইহার রচিত 
পদ্মাবতী অতি উপাদেয় কাব্য। কাব/টি মালিক মুহম্মদ 
জৈমীর হিন্দী কাবা পছ্মাঁবৎ অবলম্কনে রচিত। আবাকানের 
রাজা থদে। মিন্তারের ( রাজ্যকাল ১৬৪৫-৫২ ) উজীর ম।গণ 
ঠাকুরের অন্তরোধে আলাওল পদ্মাবতী বচনা করেন। 
আলাওল আরও অনেকগুলি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন-__ 
নৈফু-ল্-মুল্ক বদিউ-জ.জমাঁল, হপ্ত পৈকর, তোহকা, এবং 
সিকন্দর-নামা। কিন্ত এই কাঁবাগুলি পদ্মাবতীর মত অত 
উত্কৃষ্ট নহে এবং সেরূপ জনপ্রিয়ও হয় নাই। দৌলৎ 
কাঁজীর মত আলাওলও অনেকগুলি চমৎকার বৈষ্বপদ রচন। 
করিয়াছিলেন। আলাওলের রচনাভঙ্গি সুন্দর, আরখী- 
ফাবসী শব্দের প্রয়োগের বানুল্য একেবারেই নাই । 

সৈয়দ স্থবলতান টট্টগ্রামের অন্তর্গত পরাগলপুৰ গ্রামের 
আধিবাসী ছিলেন। হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল 
খানের নামেই এই গ্রামের নাম। কবিও পরাগলের বংশধর 
ছিলেন। বৈধব পদাবলী ছাড়া সৈয়দ সুলতানের লেখ। 
তিনখানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে-__জ্ঞানপ্রদীপ, নবীবংশ এবং 
শবে মেয়েরাজ বা ওফাঁৎ রম্থুল বা হজরৎ মহন্মদ-চবিত। 
জ্ঞানগ্রদীপ যোগসাধনার বই। নবীবংশ বিরাট কাব্য । 
ইহাতে বারজন নবী অর্থাৎ অবতার বা মহাপুরুষের কাহিনী 
বর্ণিত হইয়াছে । নবীদিগের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষু। শিব এবং 
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প্ীকৃ্ণও আছেন। পুরাণের অনুকরণে রচিত এই কাব্যটিতে 
কবি বিশেষ সুক্াদতিতা, সহকারে হিন্দু এবং ইস্লাম ধর্মের 
সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। তৃতীয় কীব্যখানি বধূ 
হয় স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে, নবীবংশেরই শেষ ভাগ । 
শেখটাদের র্সুলবিজয় কাবাও হজরৎ মহনম্মদের জীবনী ৰ 
লইয়! বিরচিত। কাব্যটি বিশেবত্বহীন নহে। . শাহ. মহম্মদ 
সগীরের ইউস্থুফ-জোলেখাও সুন্দর কাব্য। মহম্মদ খানের 
মক্তু-ল্হোসেন (হিজিরা ১০৫৬ সাল) কাব্যে কারবালার. 
কাহিনী বিবৃত হইয়াছে । আবদুল নবীর আমীর হামজা 
উল্লেখযোগ্য কাব্য । 


৩৯৫ 
ধর্মঠাকুরের ছড়া ও ধর্্মমঞ্জল কাব্য 


ধর্মঠাঁকুরের পৃজ। বাঙ্গালাদেশে বহুকাল হইতেই প্রচলিত 
আছে। . বাঙ্গালাদেশে যে মহাযান বৌদ্ধধন্্ন প্রচলিত ছিল 
তাঁহ। পরে তান্ত্রিক সহজযাঁনে রূপান্তরিত হয়। এই সহজ- 
যানের সাধকদিগের রচিত গীত বাঙ্গাল সাহিত্যের সবর্বাপেক্ষা 
পুরাতন নিদর্শন। বৌদ্ধ গানগুলি সম্বন্ধে প্রথমেই আলোচন! 
করিয়াছি । . তান্ত্রিক সহজযানের. সঙ্গে নাথপন্থী শৈব যোগী- 
দিগের ধর্মমত এবং অনাধ্য ধর্মাবিশ্বাসও কিছু কিছু মিশ্রিত, 
হইয়া ধর্পূজার উদ্ভব হইয়াছিল ।. ধর্মপৃজকদিগের নিজন্ব-. 
.সথষ্টিতত্ব এবং অন্তান্ত পৌরাণিক কাহিনী দেশে বরাবরই: 
প্রচলিত ছিল। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে, মাঁণিক দত্তের 


৭৮ বাঙ্গাল। সাহিতোর কথা 


চণ্ডতীমজলে, বিষণ পালের মনসামঙগলে এবং অন্যান্য প্রাচীনতব 
বাঙ্গাল! কাব্যে আমরা ধর্্পুজকদিগেব নিজস্ব পৌরাণিক 
কাহিনীর কিছু কিছু পবিচয় পাই । ধর্মনঠাকুবেব পুজা সমাজের 
নিয়স্তবের জাতিদিগেব মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। ব্রাহ্ষণাদি 
উচ্চবর্ণেব মধ্যে ধর্ম্পুজা নিতান্ত গহিত ছিল। অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে মাঁণিক গাঙ্গুলী বলিয়াছেন, “জাতি যাঁয় তবে প্রভু 
যদি করি গান।” এককালে অর্থাৎ পঞ্চদুশ-যৌড়শু শতাব্দীতে 
এবং তাহাবও পুবেধে ধর্মমপুজ। জমগ্র পশ্চিম ও উত্তব বঙ্গে প্রচলিত 
ছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ইহা! কেবল রাঁঢ় দেশে, 
বিশেষ করিয়া দীমোদবেৰ দক্ষিণ এবং পশ্চিমতীববর্তা ভূভাগে, 
সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। এখনকার দিনেব বড় বড ধশ্মঠাকুবের 
স্থাদ সবই এই অঞ্চলে । সম্ভবতঃ এই স্থানেই ধর্মপৃজাব 
উৎপত্তি হয়। ধশ্মপৃগকদিগের পুবাণেব মতে জরব্বাপেক্ষা 
পবিত্র নদী, যাহার তীবে ধর্মেব আদিস্থান “হাঁকন?” অবস্থিত, 
তাহা দামোদরেব প্রাচীন উপনদী বাঁকাব শাখানদী ছিল। 
এই নদীব শুফ খাত বদ্ধমান জেলার পূর্র্বাংশে মেমারীব 
নিকটবর্তী স্থানে এখনও স্পষ্ট লক্গিত হয়। যাহা হউক, 
সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই ধন্মঠাকুর শিব অথবা বিষণ অথব। 
উভয়ের সহিত একীভূত হইতে আবস্ত করেন, এবং ধীরে ধীবে 
ধর্মপূজা ব্রান্মণ্যধর্মে মধ্যে গুপ্তভাবে আপন স্থান অধিকাৰ 
করিয়া লইতে থাকে । ধর্ঠাকুরের কোন প্রতিমা নাই, 
কুণ্মাকৃতি প্রস্তরখণ্ডই ধর্মঠাকুরের প্রতীক। এখন যে সকল 
স্থানে ধর্মঠাকুর আছেন তাহারা প্রায়ই শিবরূপে পুজিত 
হইতেছেন ) এই সব স্থানে ধন্মের গাজন শিবের গাঁজনরূপে 
অনুষ্ঠিত হইয়। থাকে। কিন্তু ইহার! যে মূলে শিব ঠাকুর 
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ছিলেন না তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি অনুষ্ঠানে--শিবের 
গাজনে পাঠা বলি হয় না, কিন্ত ধর্মের গাজনে এখনও হয়। 

ধর্মপৃজাঘটিত যে সকল গ্রন্থ পাওয়া যাঁয় সেগুলি ছুই 
শ্রেণীতে পড়ে। এক শ্রেণীর গ্রন্থে ধর্শপুজীর বিধান এবং 
তদন্নুষায়ী মন্ত্র ও ছড়। ইত্যাদি আছে ; এগুলিকে ধর্ম্মপৃজকের্‌ 
কড়চ। বা সাধুভাধার ধর্ম্পপুরাণ অথব৷ ধর্ম্মপূজাবিধান বল! 
যাইতে পাবে । অপব শ্রবেণীৰ গ্রন্থ হইতেছে ধর্মমঙ্গল কাব্য; 
ইহতে ধর্মঠাকুবেৰ মাহাক্যযজ্ঞাপক পৌবাণিক ও লৌকিক 
কাহিনী বিবৃত হইয়াছে । এগুলি ধর্মপুজাব সময় অথবা 
অন্ত সময়েও বমায়ণ, চণ্ডীমঙ্গল উত্যাদিৰ মত নিষ্ঠাসহকাৰে 
গাওয়া হইত, এবং এখন্ও স্থানে স্থ।নে হইয়া থাকে । 

সাহিত্য হিসাবে ধর্মপুজাবিধানগুলিব বিশেষ কোনই যৃল্য 
নাই । নানাকাবণে এই শ্রেণীব গ্রস্থগুলিব মধ্যে তথাকথিত 
শৃহ্যপুরাণ বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে । তিনটি বিভিন্ন 
ধর্মপৃূজাবিধাঁন পুথি নগেক্্রনাথ বস্থ মহাশয় কর্তৃক 
সম্পাদিত হইঘ। শুন্যপুবাথ নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ্‌ হইতে 
১৩৬১৪ সালে প্রকাশিত হয়। বইটিব বানান একটু অন্ভুত 
বকমের, তাহ! হইতে এবং বিষয় বস্ত হইতে অনেকের 
ধারণা হইয়া গেল ঘে বইটি খুবই প্র।চীন। কেহ বলিলেন 
একাদশ শতাব্দী; কেহ বলিলেন, ত্রয়োদশ শতাব্দী; অপবে 
বলিলেন, পঞ্চদশ শতাব্দীব পবে নহে। কিন্তু শুহ্যপুবাণ 
একখানি বই নয়। ইহাতে কতকগুলি মন্ত্র, কতকগুলি ছড়া 
এবং কতকগুলি কাহিনীব টুকরামাত্র সঙ্কলিত আছে। এগুলি 
বিভিন্নকীলে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক বচিত হইয়াছিল। 
উদাহরণন্বরূপ বলা যায়__নিবঞ্জনের উন্মা কবিতাটি সহদেব 


৮০ বাঙ্গাল। সাহিত্যেব কথ! 


চক্রবর্তীব অনিলপুবাণ হইতে গৃহীত। এই কাব্য অষ্টাদশ 
শতাব্দীব মধ্যভাগে বচিত হইয়াছিল। শৃন্তপুবাণে কিছু 
কিছু প্রাচীন অংশ থাকিতে পাবে, কিন্তু তাহাব কোনটিকেই 
/ভাষার খাতিবে ষোভশ শতাব্দীব পুর্বে ফেলা যায় না। 
.নিবগ্তনেব উম্মা ব্যতীত শিখে চাৰ ও সুধ্যেব ছড়। অংশ 
ছুইটিও মূল্যবান । পন্মপূজাবিধানগুলি ধর্মে আপি পুবোহিত 
বামাই পণ্ডিতেৰ নামে চলে । 

ধন্মমঙ্গলগুলি যথার্থই কান্য। সকল ধন্মমক্গলগুলিতেই 
একই উপাখ্যানেব সাহায্যে “আদিদেব” ধন্মেব মাহা্ম্য 
বন্ধিত হইয়াছে । এই উপাখানেৰ মূলে আছে কতকগুলি 
উপকথা বা গল্প এবং হযত অগ্রস্থপ্প এতিহাঁসিক ঘচনাব 
আঁভাস। অনেকে বন্মমঙ্গলেব পাপাত্রী এবং ঘটনাগুলিকে 
সম্পূর্ণকপে এতিহাসিক বলিষ! অন্টমান কবেন। এ অন্থমানেব 
বিশেষ কোন ভিন্তি নাই। ধর্মমঙ্গলগুলি সবই দক্ষিণ বাট়েব 
কবিব বচনা, এবং জন্তভবতঃ ছুইখনি ছাঁডা সবগুলি 
লেখ। হুইয়ছিল দামেদবেব দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে, বদ্ধমান 
জেলা এবং বদ্ধম।ন-হুগলী-বাঁকুডাব সীমান্ত প্রদেশে । দক্ষিণ 
বাড়েৰ কবিদিগেব একট। বড় বিশেষত্ব আছে ; হহাঁদেৰ প্রায় 
সকলেই আয্মবিববণেব সঙ্গে কাব্যবচনাব ইতিহাস বা 
“গ্রন্থোৎপত্তিব বিববণ” কিছ ন। কিছু দিয়াছেন । প্রা কোন 
ধন্মমঙ্গল-বচয়িতাই ইহাঁৰ ব্যতিত্রম কবেন নাই । 

ধন্মমজল কাব্যেব উপাখ্যান সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে | 

গৌ়েশ্বাবেব অধীন ময়নাঁৰ সাঁমন্তবাজ কর্ণসেনেব ছয় 
পুত্র টেকুব গডেব ইডাই ঘেযকে দমন কবিতে গিয়া তাহাব 
সহিত যুদ্ধে নিহত হইলে বৃদ্ধ ববসে কর্ণসেন গৌড়েশ্ববে 


বাঙ্গাল! সাহিত্যে কথা ৮১ 


স্ঠালিকা বঞ্জাবতীৰব পাণিগ্রহণ কবেন। এই বিবাহে 
গৌভেশ্ববেব মন্ত্রী মহামদ ব। মাহুগ্ভাব সম্পূর্ণ অত ছিল। 
বপ্জাবতী ছিলেন ধর্মঠাকুবেব ভক্তিমতী উপ[সিকা। তিনি 
পিতৃগৃহে বযস্কা সহচবী সাফুল! বা সামুলাৰ নিকট ধর্মমপূজ। 
শিক্ষা কবিযাছিলেন। ধর্মেব অনুগ্রহে বপ্তাবতীব গর্ভে 
বৃদ্ধ কর্ণসেনেব পুত্র জন্মিল__লাউসেন। বঞ্জাবতীব পুত্র 
হইয়াছে শুনিয়। মহামদেব ঈর্ধ্যানল প্রজ্জলিত হইযা উঠিল ; 
তাহার চেষ্টা হইল, কি কবি! শিশুকে নষ্ট কব। যায়। 
লাউসেন দেবতাদেব অনুগ্রহ পাইযা মহামদেব সকল চক্রান্ত 
বিফল কবিষা ধীবে ধীবে নাঁভিয। উঠিযা। যৌবন লাভ কবিল। 
লেখা-পড। এবং যুদ্ধ-বিদ্যায় তিনি অসাধাবণ পাবদপিতা৷ লাভ 
কবিলেন। এখন গৌডে গিষা বাজাব নিকট নিজেব বাঁনুবল 
কৌশল প্রদর্শন কবিষা উপযুক্ত সম্মান ও পুবস্কার লাভ 
কবিতে তাহাৰ বাঁসন। হঈল। পুত্রেব নিঝ্বন্ধাতিশয্যে কর্ণসেন 
ও বঞ্জাবতী লাউসেনকে গৌডে গমন কবিতে অনুমতি দিলেন। 
পোত্য-ভ্রাতা কর্পুবধবলকে সঙ্গে লইযা' লাউসেন গৌড়েব 
উদ্দেশে ধাহিন্ন হইলেন । পথে প্রথমেই পড়িল জালন্দাব গড় । 
এখানে কামদল বা কাঁমদ (অর্থাৎ “কেঁদে” ) বাঘ স্থানীয় 
বাজা-প্রজাকে হত্যা কবিষা নিধিবন্বে বাস কবিতেছিল। 
লাউসেন তাহাকে দমন কবিলেন। তাহাব পব তারাদীঘিতে 
কুম্তীবকে পবাজিত কবিষা! জামতিতে এক অসতী নারীৰ 
কোপে এবং গোলাহাটে এক গণিকাঁব হস্তে পড়িয! ধর্ম্মেব 
কপায হনুমানের সহাযতাষ নিস্তাবলাভ কবিলেন। তাহাব 
পব লাউসেন গৌভে পৌছিলেন। মহামদেব চক্রান্ত সত্তেও 
তিনি বাঁজসমীপে উপস্থিত হইয়া নিজেব বাহুবল দেখাইঘ। 


১২ 


৮২ বাঙ্গাল সাহিত্যের কথা 


রাজার নিকট উপযুক্ত পুবস্কাৰব লাভ কবিলেন। দেশে 
প্রত্যাগমনের পথে কালু ডোমের ও তাহার স্ত্রী লখ্যাৰ 
সৌহাদদ্য ও আনুগত্য লাভ কবিলেন। কালু ডোম 
সপবিবাঁরে তাহাব সঙ্গে চলিধ। আসিয়। ময়ন। রাঁজো বাস 
করিল। 

এদ্রিকে মহামদেব একমাত্র চিন্ত। হইয়ছে, কি কবিয়া 
ল।উসেনকে বিনষ্ট করা যায়। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে 
রাজাকে বলিয়া লাউসেনকে পাঠাষঈটল কামরপবাজকে দমন 
করিতে । লাউসেন কামরূপে গিয়া সেখানকাব বাজাকে 
পরাজিত করিলেন এবং তাহার কণ্তা কলিঙ্গাকে বিবাহ কবিঘ। 
দেশে প্রতাগমন কবিলেন। পথে তাহাব আর দুইটি ভাঁধ্য। 
ল।ভ হইল-_মঙ্গলকোটের রাজকন্যা অমলা এবং বদ্ধম।নেব 
রাজকন্। বিমল! । 

পুনরায় লাউসেনকে দ্বিতীয় এক অভিযানে প্রেবণ করা 
হইল। সিমুলের রাজ। হরিপালেব কানড়া নানী অশেষ 
বূপগুণসম্পন্ন। এক ছুহিতা ছিল। বলকাল হইতেই কাঁনড়ীকে 
বিবাহ করিতে গোৌড়েশ্বরের বাসন। ছিল । কিন্তু এক কারণে 
এই' বাপন। তিনি লাধ্যে পরিণত করিতে পারেন নাই । কানডা। 
ছিল দেবীর অন্ুগৃহীতী; যাহাতে যে-সে লোক তাহাকে 
বিবাহ করিতে ন৷ পাবে এইজন্য দেবী একটি লৌহনিন্মিত 
গণ্ডার দিয়া বলিয়াছিলেন, যে খড়গ্রাঘাঁতে গগ্ডারের মাথ৷ 
কাটিয়া ফেলিতে পারিবে সেই কানড়ার পাণিগ্রহণ করিবে । 
রাজী বা মহামদের সাধ্য ছিল না যে এ কাধ্য করে। দেবীর 
অনুগ্রহে লাউসেন লৌহ-গণ্ডাবের শিরশ্ছেদ করিয়। কাঁনড়াকে 
বিবাহ করিলেন এবং নববিবাহিত স্ত্রী এবং তাহার পরিচারিক। 


বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথা ৮৩ 


ধূমসীকে লইয়া ব্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কিছুকাল 
পরে লউসেনের পুত্র-সন্তান জন্মিল। তাহার নাম হইল 
চিত্রসেন। 

তাহার পর লাঁউসেনের তৃতীয় অভিযাঁন। অজয়তীরবর্তীঁ 
ঢেকুর গড়ের সামন্ত ইগ্থাই ঘোষ দেবীর বরলাঁভ করিয়া 
বিশে স্পদ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল। গৌড়েশ্বরের অধীনতাঁ 
অস্বীকাৰ করায় পুর্বে কর্ণসেনের ছয় পুত্র তাহাকে দমন 
করিতে প্রেরিত হয় এবং তাহার সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও 
নিহত হয়। এখন লাউজেনকে ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে 
প্রেরণ করা হইল। অজয় নদের তীরে ছুই বীরে ভীবণ যুদ্ধ 
হইল । উভয় পক্ষেই একীধিকবাব জয়পবাঁজয়ের পর শেষে 
বিষ্ুব কৃপায় লাউসেনই বিজরী হইলেন? ইডাইয়ের পিতা 
সোম ঘোষ গৌড়েশ্বরেব বশ্যতা দ্বীকাঁৰ কবিল। 

পুনবায় লাউসেনেব ছাঁক পড়িল। গৌড়ে ভীবণ বৃষ্টি ও 
জলপ্লাবন উপস্থিত, ল!উসেনকে এই দৈবছুধোগ কাটা ইয়া 
দিতে হস্টবে। ধন্মের কৃপাঁয় লাউসেন বৃষ্টি ও জলগ্ন(বন 
প্রশমিত করিলেন । 

ইহাতেও লউসেনেব নিন্তার নাই । এইবাব তাহাকে 
যে সঙ্কটে ফেল। হইল তাহ! যেমন উৎকট তেমনি অসম্ভব | 
লাউসেনকে বলা হইল, পশ্চিমদিকে শ্ধ্যোদয় দেখাইতে 
হইবে নতুবা তাহাব পিতামাঙাকে হত্যা করা হইবে। কি 
কবেন, পিতামাতাকে গৌড়েশ্বরের হস্তে বন্ধক হিসাবে 
সমর্পণ করিয়া লাউসেন মাতার পুরাতন সহচরী ধর্ম্মের 
উপাসিকা! সাকুল। বা সামুলাকে লইয়া ধর্মের গীঠস্থান হাকন্দে 
গমন করিলেন । সেখানে তীব্র তপশ্চধ্যা করিয়া অবশেষে 


৮৪ বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথা 


তিনি ধর্মকে সন্তষ্ট করিলেন। ধন্মঠ(কুর তাহাকে পশ্চিম- 
দিকে নৃর্য্যোদয় দেখাইলেন। এই অসম্ভব অতিগ্রাকৃত 
দৃশ্যের সাক্ষী রহিল হরিহর বাইতি। 

ইতিমধ্যে লাউসেনের অন্থপস্থিতির সুযোগে মহামদ 
ময়নাগড় আক্রমণ কবিয়াছে। লাঁউসেনের প্রাসাদরক্ষী- 
দিগের নেতা কালু ডোম উৎকোচে বশীছুত হইয়াছিল কিন্ত 
স্ত্রীর কথায় প্রবুদ্ধ হইয়। যুদ্ধ করিল এবং সপুত্র নিহত হইল । 
তখন কালুর স্ত্রী অন্তঃপুর রক্ষা করিবার জন্য একাই য্দ্ধ করিতে 
লাগিল, কিন্ত অচিরে নিহত হইল । কলিঙ্গাও যুদ্ধ করিয়া 
প্রাণত্যাগ করিলেন। জব যায় যার হইল, এমন সময় 
কানড়া৷ এবং তাহার সহচরী ধুমসী অন্ত্রধারণ কবিলেন। 
মহামদ পরাজিত হইয়া বেত্রাহত কুকুবের মত পলাইল। 

লাউসেন গৌড়ে ফিরিলেন। মঙ্কামদ হবিহর বাইতিকে 
অশেষ প্রলোভন দেখাইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রবোৌচিত 
করিতে লাগিল। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ হরিহর সাক্ষ্য দিলেন যে 
তিনি পশ্চিমে সৃষ্যোদয় দেখিয়াছেন। লাঁউসেনের জয়জয়কার 
হইল। ক্রোধে ক্ষোভে মহামদ হরিহরের নামে মিথা। 
অভিযোগ আনিয়া তাহাকে শুলে চড়াইল; তবিহব 
নির্ভীকচিত্তে ঈশ্বরের নাম স্মবণ কবিয়া মৃত্যুববণ 
করিলেন। রর 
পিতামাতা সহকারে লাউসেন দেশে ফিবিয়া আসিয়! 
দেখিলেন, কালু, লখ্যা এবং অন্যান্ত সকলে যুদ্ধে মরিয়া 
গিয়াছে । তিনি ধশ্মের স্তব করিতে লাগিলেন; ধর্মের 
অন্থুগ্রহে যাহারা তাহার প্রাসাদ-রক্ষায় প্রাণ দিয়াছিল 
তাহার সকলে বাঁচিয়া উঠিল। লাউসেন নিরুদ্ধেগে ময়নায্ 
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রাজত্ব কবিতে লাগিলেন । যথাকালে পুত্র চিত্রসেনের হস্তে 
রাজ্যভাব সমর্পণ কবিয়া তিনি ন্বর্গীবোহণ করিলেন । 

প্রধানতঃ উপকথাব সমষ্টি হইলেও এবং কৃষ্ণলীলার 
প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাঁকিলেও ধর্মমঙ্গল-আখ্যায়িকার মধ্যে 
মহাণকাব্যোচিত এঁক্য আছে। কাব্যের প্রধান চরিত্রগুলিও 
বেশ স্বুপরিস্কুট। খেলারাম ধর্মমঙ্গলকে পগৌড়কাব্য” 
বলিয়াছেন ; আমরা বলি, ইহা রাঢ়ের জাতীয় কাব্য । 

যতদূর জান! যায়, খেলারামের কাব্য ধম্মমজ্ললগুলির 
মধ্যে স্প্রাচীন। কাব্যটি পাওয়। যায় নাই । ইহার রচনা- 
কাল সন্বদ্ধেও স্থিরতা নাই। সকল ধন্মমঙ্গল কাঁব্যেই ময়ুর- 
ভট্টকে এই বিষয়ের আদি কবি বলা হইয়াছে । ম্যুরভট্রের 
কাবা পাওয়া যায় নাই, সুতরাং কবিব ও তাহার কাব্যের 
সন্বন্ধে কোন কথা বলিবাব উপায় নাই। 

ধশ্মমজল কাব্যে মধ্যে ছুইখানি নিশ্চিতভাবে এবং 
একখানি সম্ভবতঃ জপ্তদশ শতাবদীব শেষ ভাগে রচিত 
হইয়াছিল। বাকিগুলি সমস্তই পববস্তী শতাব্দীতে বচিত 
হয়। সীতাবাঁম দাসেব কাব্য (মপ্পাব্দ ১০০৪ সাল) এবং 
স্যাম পণ্ডিতের কাব্য সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাঁগে রচিত 
হইয়াছিল। শ্যাম পণ্ডিত বীরভূমেব অধিবাসী ছিলেন বলিয়া 
অনুমান হয়। 

বপরামের ধর্মমঙ্গদ কবে যে বচিত হইয়াছিল তাহ! 
সমস্তার বিষয়। পুঁথিতে কাব্যের যে বচনাকাল পাওয়া যায় 
তাহা একটি মস্ত হেঁয়ালী। তবে কাব্যটি যে ঘনরামের 
কাব্যরচনার (১৭১২-১৩ শ্রীষ্টাব্দ ) পূর্ববেই লেখ হইয়াছিল 
তাহাতে বিশেষ সন্দেহের অবকাশ নাই। 


৮৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ! 


আঁজ্মপরিচয় এবং কাব্যরচনার ইতিহাস রূপরাম যাহা 
দিয়াছেন তাহা যেমন সরল তেমনি হৃদয়গ্রাহী। বিববণটি এখানে 
সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধত করিবার লোভ সংবরণ করা গেল না। 

বহুকাল হইতে রূপরামের পূর্ধ্পুকষ বদ্ধমান জেলার 
পুর্বদক্ষিণ সীমান্তে কাইতি গ্রামের সন্নিকটে শ্রীর।মপুর গ্রামের 
অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিত। ছিলেন পরম পণ্ডিত; 
তাহার টোলে “বিশাশয়” অর্থাৎ একশত বিশ পড়ুয়। 
পড়িত। পিতাঁর মৃত্যুর পর কবির! চারি ভাই বড় কষ্টে 
পড়িলেন। বড় দাদা বক্ধেশ্বব বড় নিষ্ঠুবভাষী ছিল, 
তাহার “খাইতে শুইতে বাকাবাণ জলন্ত আগুন।” জোর্ঠ 
জাতার কটু কথায় বপরামের ধিকার জন্মিল; তিনি দেশান্তরে 
পড়িতে যাইবেন স্থির করিয়। একদিন *খুঙ্গি পুথি” বাধিয়! 
লইলেন। রূপরামের সম্কল্প জানিয়। গ্রামস্থ মণিবাম রাঁয় 
পরিবার জন্য ধুতি একখানি এবং পাথেয় স্ববূপ ছুই আনা কড়ি 
দিলেন। নিকটবর্তী গ্রাম পাসপ্ডায় কবিচন্দ্রের পুত্র রদুরাম 
ভট্রাচার্ষের নিকট তিনি পড়িতে গেলেন। পিতৃহীন নিরাশ্রয় 
বালককে দেখিয়া তট্রাচাধ্যেব মায়া হইল, তিনি “বেট! 
বলি বাসা দিল নিজ নিকেতনে |” অন্ন দিনেই রূপরাম 
জুমরনন্দীর টীকা সমেত সংক্ষিপ্তসাব ব্যাকরণ, অমরকোঁষ, 
বেদ (1), কালিদাসের রঘুবংশ, শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত, মাঘের 
শিশুপালবধ, এবং মহাঁভাবত পাঠ সাঙ্গ করিলেন। একদিন 
কারক-ব্যাখ্ায় গুরুশিষ্কে বিষম বিতর উপস্থিত হইল। 
রূপরাম “তিনবার পুর্বপক্ষ করিল সঞ্চার,” তাহাতে “সহিতে 
নারিল গুরু পাবক আকার ।” জ্ঞুদ্ধ ভট্টাচাধ্য রূপরামকে 

“এমনি পুথির বাড়ি বসাইল গায়।” 
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এবং বলিলেন, 

“পড়াতে নারিল বেটা এখনি বিদায় ॥ 

বিগ্ভানিধি ভট্টাচার্য নবদ্বীপে আছে। 

ভারতী পড়িতে বেটা চল তার কাছে ॥ 

নহে জউগ্রাম চল কনাতের ঠাঞ্ডিঃ । 

তার সম ভট্ীচাধ্য শান্তিপুরে নাঞ্ডি ॥” 

বপরাম বলিতেছেন, “সুর্যোর সমান গুক পবম সুন্দর,» 

তাহাব উপর মুখে বসন্তের দাগ-_“চিটঙ্গ মুখেব শৌভ। বসস্তের 
চিনা,” সেই মুখে “বলিতে বলিতে বাক্য পাবকের কণা 1” 
নপবামের ভয় হইল, ছুঃখণ্ড হইল। তিনি খুঙ্গি পঁথি 
বাঁধিয়া নবদ্বীপে পড়িতে ঘাইবেন উদ্যোগ কবিতেছেন, এমন 
সময় অকম্মাৎ “হেনকালে জননী পড়িয়া! গেল মনে,” স্থুতরাং 
তিনি “পুনর্ববাৰ ফির্যা আইলা শ্রীরামপুরের গনে।” আড়য়া 
গ্রাম পশ্চাতে করিয়া তিনি ডাহিন দিকে ফিরিলেন। পুরাতন 
জাঙ্গালে ঢুকিয়া তিনি পথ হারাইলেন এবং দিক্ভ্রাম্ত হইয়া 
পলাশনের বিলের চতুদ্দিকে ঘুরিতে লাগিলেন। হঠাৎ 
তাহার নজর হইল, আকাশে দুইটা শঙ্খ চিল উড়িতেছে, এবং 
ভূমিতে কিছু দূরে সামনে ছুইটা বাঘ বসিয়া লেজ নাঁড়িতেছে । 
দেখিয়াই তিনি ভয়ে দৌড় দিলেন, গোঁপালদীঘির পাড়ে 
«গোটা তিন কাছাড়” খাইলেন, তাহার পু'থিপত্র চতুর্দিকে 
ডড়াইয়া পড়িল। পুথিপত্র কুড়াইয়া৷ দেখেন স্থৃবস্তটীকার 
পুঁথিটি নাই, এমন সময় ধর্ম্মঠাকুর ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া__ 
দন্ুবর্ণ পইতা গলে পতঙ্গ-সুন্দর, কলধোৌত-কাঞ্চনকুণ্ডল 
ঝলমল” বেশে আসিয়া আপনি স্থবন্তটীকার পুঁথি কুড়াইয়। 
রূপরামকে দিলেন, এবং মিজের স্ববপ 'প্রকাঁশ করিয়া তাহাকে 
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ধর্মাম্ল রচন! করিতে আদেশ করিলেন । ধর্ম্দঠাকুব অন্তহিত 
হইলে রূপরাম অধিকতর ভয়ে দিগ.বিদিক্-জ্ঞানশৃন্য হইয়া 
দেখান হইতে পলায়ন কবিলেন। বেলা তখন 
অনেক হইয়াছে ; নিজের গ্রামে প্রান্তে আসিয়া তৃষ্ণায় 
বিকল রূপরাম "শাখারী পুকুরে খাইল পরিপূর্ণ জল।” 
জ্যেষ্ঠ ভাতাঁর ভয়ে ঘরে আদিবার জো৷ নাই । স্থৃতরাঁং বেলা! 
কাটাইয়। সন্ধ্যা হইলে রূপরাম চুপিচুপি গৃহে উপস্থিত হইয়া 
«প্রণাম করিল গিয়া মায়ের ঢরণ ৮ মে সময় “সোনা রূপ। 
দুটি বোন ছুয়ারে বসিয়া ;» তাহাকে দেখিয়। তাহারা আনন্দে 
টেঁচাইয়া উঠিল-_“রূপরাম দাদা আইল খুঙ্গি পুঁথি লইয়া !” 
যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সঙ্ধ্যা হয়! এমন জময় 
রত্বেশ্বর আসিয়া পড়িল। বপরামেব “দাদাকে দেখিয়া বড 
গায়ে আইল জ্বর ৮ “তরাসে কাপিল তন্ত্র তালপাত পারা, 
পালাবার পথ নাঞ্রি বুদ্ধি হইল হার1।৮ কঠিনহৃদয় জ্যেষ্ঠ 
জ্রাত। শ্রান্ত ক্লাম্ত ক্ষুধার্ত বালক বপরামকে প্রচণ্ড তিরস্কার 
করিয়! বলিল, “কালি গিয়াছ পাঠ পড়িতে আজি আইল। 
ঘরে 1” ভাইয়ের হাত হইতে খুঙ্গি পুথি কাড়িয়া লউয়। 
রত্বেশ্বর ছুঁড়িয়া ফেলিয়। দিল। রূপরাম মনে নিদারুণ তাপ 
পাইয়। পুঁথি পত্র কুড়াইয়া লইলেন এবং হখনি মায়ের চরণে 
বিদায় লইয়া গৃহত্যাগ করিলেন। পরদিন শানিঘাট গ্রামে 
গিয়া জিজ্ঞাস। করিয়া তিনি এক গৃহস্থের বাড়ী গেলেন,__ 
“ঠাকুরদাস পাল তার! বড় ভাগ্যবান, না! বলিতে ভিক্ষা 
দেন আড়াই সের ধান।”৮ আড়াই সের ধান দিয়া চি্ভ। 
ভাজা কিনিয়া লইয়া রূপরাম দামোদরে গিয়া সান পূজা 
লারিলেন, ভাহার পর জল খাইতে বসিলেন। কিন্তু এখনও 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথা ৮৯ 


ছুর্দৈব সঙ্গ ছাড়ে নাই,_“হেন বেলা চিড়া ভাজা 
উড়াইল বাতাসে ।” প্রায় ছুইদিন উপবাস, কি করেন? 
কবি বলিতেছেন, “চি'ড়া ভাজ উড়্যা গেল শুধু খাই জল, 
খুর্গি পুঁথি বয়্যা যাঁত্যে অঙ্গে নাঞ্চি বল।” অনেক 
কষ্টে তিনি দীঘলনগর গ্রামে গেলেন। শুনিলেন যে, সেখানে 
তীতীরা বেশ ধান্মিক গৃহস্থ, সুতরাং ভিক্ষা সহজেই 
মিলিবে। অমনি তাতীঘরে চলিলেন ; জেখানে “চি'ড়। 
দধির ঘট! দেখি আনন্দিত মন।”৮ ইহার সঙ্গে খই হইলে 
ফলারেব আরও জুত হইত, কিন্তু “তাতীঘরে ধর্্দ ঠাকুর 
নাঞ্ দিল খই ৮ অগত্য। খই ব্যতিরেকেই কবি উদর ভরিয়! 
ভোজন করিলেন ; গৃহস্থ “দক্ষিণ আনিয়া দিল দশ গণ্ড 
কড়ি, দৈবের ঘটনে তার কান! দেড় বুড়ি!” অতঃপর 
সেখান হইতে কবি রওনা হইলেন, এবং পথে পাঁচ দিন 
উপবাসের পর তিনি এড়ান-বাহাছুরপুর গ্রামে পৌছিলেন। 
সে স্থান গোপভূমের অন্তর্গত। সেখানের রাজা গণেশ; 
রূপরাম তাহার আশ্রয় পাইলেন। ধরন্মঠাকুরের দ্বারা 
স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া রাজা গণেশ কবিকে ধন্মমঙ্গল রচন! 
করিতে আদেশ করিলেন। কবিও কাব্য রচনা! করিয়। ধন্মের 
আসরে তাহ। গাহিয়া অশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন । 
রূপরাম দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন নিশ্চয়ই, কারণ 
তাহার বংশধরগণ এখনও শ্রীবামপুবে বাস করিতেছে । 


সপ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


অষ্টাদশ শতাব্দী 
১৩ 


নবাবী আমল-_-ভূমিক। 


আওবঙ্ষজেবেৰ মৃত্যুব পব হইতেই বাঙ্গালা স্ুবেদাব 
বা নবাবগণেব উপব দিপীব দবব।বেব পাসন শিখিল হষ্টবা 
পড়িতে থাকে । দিল্লীতে খাজানা পাঠাইঘা দিলেই একববম 
সম্পর্ক চুকিযা যাইত। কাগজে কলমে ন। হউক কার্যত, 
বাঙ্গালা স্থৃবেদ(ব ১৭০৭ শ্রীষ্টার্দেব পব হইতে স্বাধীন নবাব 
হইলেন। এই সমযে বাঙ্গাঙগা দেশে বিদ্যা ও সাহিতাচর্চা! 
পৃর্বকাঁর শতাব্দীব অন্থ্যায়ীই ৮লিতে থাকিল। বৈষ্ণব 
ধর্মেব প্রসাঁনও বাডিয। চলিল। সাহিত্যে নৃতনত্বেব মধ্যে 
প্রথমে সত্যন।বাঘণেব পাঁচাপী এখং পবে হজ্জ! ও কখিগানেব 
স্ষ্ী হইল ।_ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীব যুদ্ধে নবাব সিবাজ-দ্‌- 
দৌলাব পরাজয ঘটিলে এই যুগেৰ অবসান সৃচিত হইল । 
এবং ১৭৭৮ খীষ্ঠাবে বাঙ্গাল! মুগ্রাযপ্ত্রে হর্ন সঙ্গে 

(57 শতাব্দীতে বাঙ্গাল। গদ্য বচনাব হূত্রপাঁত হয়। 
দক্ষিণ বঙ্গে পোর্ত্‌গীজ মিশনাবী পাদ্রীবা তাহাদের ধর্ম্মেৰ 
প্রচাবেব জন্য বাঙ্গাল! ভাষাষ খী্টানী ধন্মগ্রন্থেন অনুবাদ 
কবিতে আবস্ত কবিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব কড়চা গ্রন্থেব 
মত প্রশ্মোত্তবময় ছোট ছোট পুক্তিকাও বচনা|! কবিতে 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ৯১ 


লাগিলেন। এই কার্য পোর্তুগীজ পাদ্রীর! অষ্টাদশ শতাব্দীর 
মধ্যভা পর্যন্ত করিতে থাকেন। তাহার পর ইংরেজের 
অস্্যুদয় ঘটিলে ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড দেশের পাঁত্রীরা সেই 
কাধ্য চালাইতে লাগিলেন । 

সপ্তদশ শতাব্দীতে বচিত একখানি মাত্র শ্রীষ্টানী বাঙ্গালা 
গণ্ঠগ্রন্থ এপর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে । বইটির লেখক ছিলেন 
একজন বাঙ্গালী খ্রীষ্টান মিশনারী, নাম দোম্‌ আন্তোনিও । 
ইনি ছিলেন ভূষণার রাজপুত্র। ১৬৬৩ শ্রীষ্টাব্দেব কাছাকাছি 
সময়ে মগ জলদস্থ্যরা দেশ লুঠ করিতে আসিয়৷ ইহাকে হরণ 
করিয়৷ আরাকানে লইয়া যায়। সেখানে জনৈক পোর্তগীজ 
পাড্রী টাকা দিয়া ইহাঁকে দস্থ্যহস্ত হইতে মুক্ত করেন এবং 
উপযুক্ত শিক্ষা দান, কবিয়া ইহাকে বোমান ক্যাথলিক মতে 
খ্রীষ্টান ধন্মে দীক্ষিত করেন। দোম্‌ আন্তোনিও বিরচিত 
পুস্তাকব নাম ব্রাহ্মণ-রোমানক্যাথলিক-সংবাদ। ইহাতে 
এক ব্রাক্মণ পণ্ডিত এবং এক খ্রীষ্টান পাত্রীর মধ্যে বিচার 
বিতর্কের ব্যপদেশে খ্রীষ্টীনধন্মের সারবত্ত। ও হিন্দুধর্মের 
অসারতা প্রতিপন্ন করিবাব চেষ্টা করা হইয়াছে । 

বাঙ্গাল। ভাষার প্রথম ব্যাকরণ বচিত হয় পোর্ত,গীজ 
ধায় মীনোএল্‌ দা আস্স্ম্প.সাও নামক পোর্ভগীজ পা্রীর 
ঘারায়। ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাকরণখানি রচিত হয়, এবং 
১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পোর্ত,গালের বাজধানী লিস্বন হইতে খু্রিত 
ও প্রকাশিত হয়। ব্যাকরণের সঙ্গে আস্মসুম্পসার্ড বাঙ্গালা- 
পর্তুগীজ এবং পোত্তুগীজ-বাঙ্গাল৷ শব্দকোষও ছাপা ইয়া- 
ছিলেন। ইনি একটি শ্রীষ্টানী গ্রন্থও বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ 
করিয়াছিলেন। বইটির নাম “কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ” 


৯২ বার্জালা' সাহিত্যের কথ। 


(086৫7 20800 070)]764 ) 1 রোমান হরফে মুদ্রিত 
হইয়া এই গ্রন্থটি লিস্বন হইতে ১৭৪৩ শ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 
হয্। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাজ।ল। সাহিত্যের মূলধারা- 
গুলি অক্ষুপ্রভাবে প্রবাহিত ছিল;_ সেই বৈষ্ণবপদীবলী,জীবনী- 
কাব্য, গ্রীকৃষ্ণমর্জল, রামায়ণ মহাভারত, মনসামঙ্গল, ধন্মমঙ্গল 
এবং সংস্কতে রচিত পুরাণজাতীয় এবং অপরাপর বৈষ্ণব 
ধন্মগ্রস্থের অনুবাদ । এই সময়ে বিদ্যাস্ুন্দর কাহিনীর আদর 
খুবই বাড়িয়া যায়। সতানারায়ণের পাঁচালী অষ্টাদশ শতাব্দীর 
একেবারে প্রথমেই উদ্ভূত হয়, এবং রাঢ়ু অঞ্চলে বিশেৰ 
সমাদর লাভ করে। ধন্ম এবং প্রণয়সঙ্গীতও লোক প্রিয় 
হইয়া ওঠে। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে কবিগান ও তজ্জার 
উদ্ভব হয়, এবং শেষ ভাগে ইহা! পরিণতি লাভ করে। 

এই সময়ে কয়েকজন মুসলমান কবিরও সন্ধান পাঁইতেডি । 
ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন উত্তরবঈ-নিবাঁসী হায়াৎ 
মামুদ। ইহার চি্-উথ্থান কাব্য রচিত হয় ১১৩৯ সালে অর্থাৎ 
১৭৩৩ শ্রীষ্টাকে। এটি হিতোপদেশের ফারসী অনুবাদ 
অবলম্বনে রচিত। হায়াৎ মামুদের অন্তান্ত গ্রন্থ হইতেছে__ 
মহরমপ্বব (১১৩০ সাল ), হেতুজ্ঞান (১১৬৭ সাল ) এবং 
আন্বিয়াবাণী ( ১১৬৪ সাল )। 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথ। ৯৩ 


৯৭ 


পদাবলী, পদসংগ্রহ গ্রন্থ, শ্রীরুষ্ণমঙ্গল ও বিবিধ 
বৈষ্ণব কাব্য | 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে অসংখ্য কবি বৈষ্ণব পদ রচনায় হস্তক্ষেপ, 
করেন, কিন্ত ছুই চারি জন ভাঁড় তাহাদের কাহারও 
কবিব্বশক্তির বালাই বড় ছিল না। এই সময়ের শ্রেষ্ঠ 
পদকর্তী বলিতে চন্দ্রশেখর এবং তাহার ভ্রাতা শশিশেখর, 
ছুইজন রাধামোহন ঠাকুর, নরহরি (ওরফে ঘনশ্যাম) চক্রবর্তী 
এবং দীনবন্ধু দাস। চন্দ্রশেখর ও শশিশেখরের গীতি 
কবিতায় অসাধারণ পদমাধুর্য্য লক্ষিত হয়। 

পদসংগ্রহ গ্রন্থগুলি এই যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যিকদিগের 
শ্রেষ্ঠ কীত্তি। এইজাতীয় গ্রন্থের মধ্যে প্রাচীনতম হইতেছে 
বিখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত ও সাধক বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ক্ষণদাগীত- 
চিন্তামণি । চক্রবত্তাঁ মহাশয় ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন ; 
ইহার অনতিকাল পূর্বেই গ্রন্থটি সঙ্কলিত হয়। “হরিবল্পত” 
ভণিতায় বিশ্বনাথ অনেক ব্রজবুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন, 
সেগুলিও ইহার মধ্যে সঙ্কলিত আছে। 


তাহার পর নরহরি চক্রবর্ীর গীতচন্দ্রোদয়। এটি বড় 
গ্রন্থ ছিল বলিয়া মনে হয়। ইহার অতি অন্ন অংশই 


পাওয়া গিয়াছে । শ্রীনিবাস আচার্যোর বংশধর, মহারাজ। 
নন্দকুমীরের গুরু, অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ পদ্কর্তী ও 
পণ্ডিত রাধামোহন ঠাকুর একটি সঙ্কলন করিয়াছিলেন 
সে বইটির নাম পদামৃতসমুদ্র । রাধামোহন ইহার একটি 
সংস্কৃত টীকাঁও রচন। করিয়াছিলেন। অন্যান্য পদসংগ্রহ- 


৯৪ বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথ। 


গ্রন্থুগুলির মধ্যে উল্লেখষোগ্য হইতেছে গৌরন্ু্দর দাসের 
কীর্তনানন্দ, দীনবন্ধু দাসের সংকীর্তনামূত এবং রাধামুকুন্দ 
দাসের মুকুন্দানন্দ। কমলাকান্তের পদরত্বাকর এবং নিমানন্দ 
দাসের পদরসসার উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথমে 
সঙ্কলিত হইয়াছিল। 
"কিন্ত এ সকলেবই উপরে হইতেছে গোকুলানন্দ সেন-_ 
ওরফে “বৈষ্বদাস”_সঙ্কলিত গীতকল্পতরু বা পদকল্পতরু। 
পদকল্পতরু বৈফবপদাবলীর খথেদ-সংহিতা বলিলে অভুযাক্তি 
হয় না। ইহাতে প্রায় দেড়শত কবি বলচিত তিন হাজাবেরও 
অধিক পদ বৈষ্ণব অলঙ্কার শাস্ত্রে বাখযাত বস-পধ্যায়ে সজ্জিত 
হইয়া সংগৃহীত হইয়াছে। গোঁকুলানন্দের গুরু ছিলেন দ্বিতীয় 
রাধামোহন ঠাকুর। ইনি শ্রীনিবাস আচাধ্ের বংশধব, 
পদাধুতসমুত্রের সন্কলয়িতা নহেন; ইনি ছিলেন “ঘ্বিক্গ” 
হরিদাসের বংশধর। ইনিও একজন ভাল পদকর্তা ছিলেন । 
কাটোয়ার কাছে টেঞা-বৈদ্ধপুর গ্রামে গোকুলানন্দের নিবাস 
ছিল। পদসংগ্রহ কার্যে ইনি স্বগ্রমবাসী কৃষ্ণকস্ত অুমদাব 
_-ওরফে “উদ্ববদাঁস”__মহাশয়ের সাহায্য পাইয়াহিলেন। 
“বৈষ্ণবদাস”* ও “উদ্ধবদাস” ভণিতা।য় ছুই বন্ধুর রচিত অনেক- 
গুলি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াঁছে। 

যতগুলি শ্্রীকুষ্*মঙ্জল এই শতাববীতে রচিত হইয়াছিল 
সেগুলির মধ্যে কবিচন্্র চক্রবর্তীর কাব্যই সর্বাধিক প্রসার 
লাভ করিয়াছিল। কবিচন্দ্রের নিবাস ছিল মল্পভূমে পানুয়া 
গ্রামে। কাব্যটি অস্তবতঃ মল্লাবনীনাথ ছুজ্জনসিংহের 
রাজ্যকালে (১৬৮২-১৭০২ ্রীষ্টা) রচিত হইয়াছিল। ইহার 
অপর তিন কাব্য শিবায়ন বা শিবমঙ্জল, রামায়ণ এবং 


বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথ! ৯৫ 


মহাভারত যথাক্রমে বীরসিংহ (১৬৫৬-৮২ শ্রীষ্টাব), রঘুনাথ 
দিংহ (১৭০২-১২ খ্রীষ্টাব্দ), এবং গোঁপাল সিংহ (১৭১২-৪৮ 
্রীষ্টাব্দ) এই তিন মল্লরাজের রাজ্যকালে লিখিত হইয়াছিল । 
কবিচন্দ্র বিবচিত ধন্মমঙ্গল এবং মনসামঙ্গলও পাওয়া গিয়াছে । 
এইসব কাব্যগুলি এক কবির বচনা না হওয়াই সম্ভব । 
গোপাল সিংহেব ভণিতায় পুবাণের ছণদে বচিত একটি 
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল পাওয়া গিয়াছে ; এটি রাজার কোন সভাসদেৰ 
বচনা হইবে। বলবামদাঁসেব কৃষ্ণলীলামৃতও পুরাণের ধরণে 
বচিত; হাব বচনাকাঁলে ১৬২৪ শকাব্দ ১১০৮ সাল অর্থাৎ 
১৭০২ খ্রীষ্টান । বিষয়বস্তব দিক দিয়! কাব্যটি মৃূল্যবান্‌। ৮৮ 

বৈষ্ণব গ্রন্থের অন্তবাদকাঁবিগণেব মধ্যে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 
শিষ্য কৃষ্ণদাসই প্রধান । ইনি স্বীয় গুকর অনেকগুলি গ্রন্থ 
বাঙ্গালা কাব্যে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। গীতগোবিন্দ 
কাব্যের অন্ততঃ চাঁবিখানি অনুবাদ এই সময়ে করা হইয়াছিল। 
বদ্ধমানেব নিকটবত্তী চাণক গ্রামনিবাসী শচীনন্দন বিদ্যানিধি 
১৭০৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৮৬ শ্রীষ্টাব্দে ৰপ গোস্বামীব উজ্জ্বল- 
নীলমণিব একটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেন। বইটিৰ নাম 
উজ্জলচন্দ্রিকা। এই শতাব্দীর শেষের দিকে ছারকাঁদাস 
শ্রীমন্ভাগবতেব অনুবাদ করিয়াছিলেন। 

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেৰ অনুবাদ কবিয়াছিলেন গয়ারাম দাস 
এবং রামলোচন। অনস্তবাম দত্ত এবং বামেশ্বর নন্দী এই 
ছইজনে ব্বতন্ত্রভাবে পর্ুপুরাণের ক্রিয়াষোগসার অংশের 
অনুবাদ করিয়াছিলেন। নন্দকিশোৰ দাসের বুন্দাবন- 
লীলাম্বতকে বরাহপুরাণের ভাবান্ুবাদ বলা যাইতে পারে। 
ভূকৈলাসেব মহারাজ! জয়নারায়ণ ঘোষাল ১৭১৪ শকাৰে 


৯৬ বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথা 


অর্থাৎ ১৭৯২-৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পদ্মপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডের অনুবাদ 
করান । 

পুরীর জগন্নাথদেবের মাহাত্্যখ্যাপক ছুইখানি জগন্নাথ- 
মঙ্জল কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। কবি 
ছুইজনের নাম বিশ্বস্তব দাস এবং দদ্বিজ” মধুকণ্ঠ। বিশ্বস্তব 
দাসের কাব্যে কলিকাঁতার মদনমোহনদেবেব উল্লেখ আছে। 
সুতরাং ইহ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদের পুবের্বে বচিত 
হয় নাই । 


লে 


বৈষ্ণবজীবনী 


ষোড়শ শতাব্দীব পরবর্থী কালে শ্রীচৈতন্যের একখানিমাত্র 
জীবনীকাব্য রচিত হইয়াছিল । পুরুষৌত্তম মিশ্র সিদ্ধান্তবাগীশ 
( ওরফে প্রেমদাস ) ১৬৩৪ শকান্দে অর্থাৎ ১৭১৩ শ্রীষ্টান্দে 
কৰিকর্ণপুরের সংস্কত নাটক চৈতন্তচন্দ্রোদয় অবলম্বনে 
চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী রচনা করেন। প্রেমদাস আব 
একখানি জীবনীজাতীয় গ্রন্থ রচনা! করেন_ বংশীশিক্ষ।। 
ঈহাতে কবির গুরুর পূর্বপুরুষ বংশীবদন চট্ট এবং তাহার 
পৌত্র রামচন্দ্র গোস্বামী সন্বন্ধে অনেক কথা আছে। 
শ্রীচৈতন্য এবং ষোড়শ শতাব্দীর অন্যান্য বৈষ্ণব মহান্ত 
সম্বন্ধেও কিছু কিছু নৃতন কথা আছে। বংশীশিক্ষা ১৬৩৮ 
শকাঁব্দে অর্থাৎ ১৭১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। পুরুষৌন্তম 
মিশরের গুরুদত্ত নাম প্রেমদাস। এই নামেই তিনি গ্রন্থ 
দ্রইটি বচন। করিয়াছেন । 


বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথ! ৯৭ 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ জীবনীকার ছিলেন নরহরি 
(ওরফে ঘনশ্যাম ) চন্রুবস্তাী। ইহার পিতা জগন্নাথ বিশ্বনাথ 
চক্রবত্তার শিষ্য ছিলেন । ইহাদের নিবাঁস ছিল মুিদাবাদের 
সন্নিকটে সৈয়দাবাদ গ্রামে । নরহরি বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি 
ছিলেন। ইহার যথেষ্ট কবিতশক্তিও ছিল; ইহার রচিত 
পদগুলি হইতে ইহার অসাধারণ ছন্দোনৈপুণ্য প্রকাশ 
পাইতেছে। ছন্দঃসমুদ্র নামে ইনি বাঙ্গালা এবং ব্রজবুলি 
ছন্দের উপর একটি গ্রন্থ রচনা! করিয়াছিলেন। নরহরির 
সঙ্কলিত পদসংগ্রহ গীতচন্দোদয়ের কথা পুর্ধ্বে বলিয়াছি। 
নরহরি তিনচারিখানি জীবনীকাব্য রচনা করিয়াছিলেন । 
পূর্ব ষে অছবৈতবিলাসের কথা৷ বলিয়াছি, তাহা ইহার রচনা 
হওয়াই সম্ভব । 

নরহরির ভক্তিরত্ব'কর শ্রন্থটিকে বৈষ্ণব-ইতিহাসেন্ 
মহাকোব বলা যাইতে পাঁরে। অবিসংবাদিতভাবে এটি 
হইতেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। প্রেমবিলাসের 
মত ইহাতে মুখ্যতঃ শ্রীনিবাস আচারের কীন্তিকলাপ বিত 
হইলেও অন্যান্য বহু বিষয় সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । নরোত্তম, 
হ্যামানন্দ এবং বৃন্দাবনস্থ গোস্বামীদিগের বিষয়ে অনেক 
সংবাদ ইহাতে পাওয়া যায়। 

নরোত্তমবিলাসকে ভক্তিরত্বাকরেব পরিশিষ্ট বলা যাইতে 
পারে। ইহাতে নরহরি প্রধানভাবে নরোত্তমের জীবনী ও 
কাধ্যকলাপ বিবৃত করিয়াছেন। নরোভ্তমবিলাস এবং 
অধুনালুপ্ত শ্রীনিবাসচরিত্র এই ছুইখানি গ্রন্থ ভক্তিরত্বাকরের 
মধ্যে একাধিকবার উল্লিখিত হইয়াছে, ইং এ ছুটি 
পুর্ববকার রচনা । 

১৩ 


৯৮ বাঙ্গাল সাহিত্যের কথ! 


স্ামানন্দের জীবনী বিষয়ে ছুইখানি ছোট ছোট কান্য 
পাওয়া গিয়াছে; ছুইখানিরই নাম শ্যামানন্দপ্রকাশ । এক- 
খানির লেখকের গুরুদত্ত নাম “কৃষ্ণচরণ দাস।৮ 

বনমালী দাসের জয়দেবচরিত্র জয়দেব ও তাহার পত্বী। 
পল্সাবতীর বিষয়ে প্রচলিত কিংবদন্তী অবলম্বনে রচিত। 
কবি সম্ভবতঃ শ্রীনিবাস আঁচার্ধ-সন্প্রদায়ের শিবা ছিলেন। 
জয়দেবচরিত্রে কেন্দুবিঘে বর্দমানরাজ-প্রতিষ্টিত মন্দিবের 
উল্লেখ আছে। এই মন্দির নির্মিত হয় ১৬১৪ শকাব্দ 
অর্থাৎ ১৬৯৩ শ্রীষ্টাব্বে। ন্ৃতরাং বনমাঁলী দাসের কাব্য 
১৬৯৩ শ্রীষ্টাব্ধের পরে রচিত হইয়াছিল; কিন্তু যে কত পবে 
তাহা বলিবার উপায় নাই । 


২১৯ 
রামায়ণ ও মহাভারত কাব্য 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে কয়খানি রামায়ণ কাব্য রচিত 
হইয়াছিল তাহার মধ্যে কবিচন্দ্ের কাব্যের উল্লেখ পুর্বে্ব করা 
হইয়াছে। অপর কবিগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন-_ 
রামগোবিন্দ (ওরফে হনুমস্তদাস ), মহানন্দ চক্রবস্তাঁ, ভবানী- 
শঙ্কর বন্দা, “ভিক্ষু” রামচজ্্র বা রামচন্দ্র যতি, রামপ্রসাদ বন্দ, 
“দ্বিজ” ভবানীনাথ এবং “দ্বিজ” সীতাম্থত। রামপ্রসাদ 
বন্দ্যের রামায়ণ রচনা! সম্পূর্ণ হয় ১৭১২ শকাবে অর্থাৎ 
১৭৯০-৯১ খ্রীষ্টাব্দে । ইনি আরও ছুইখানি কাঁব্য রচন। 
করিয়াছিলেন, একখানি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক- _কৃষ্ণলীলামৃতরস, 
অপরটি শক্তিবিষয়ক-_ছুূর্ণীপঞ্চরাত্রি। শেষোক্ত কাব্যখানি 


বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথা ৯৯ 


সম্পূর্ণ হয় ১৬৯২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দে; তখন 
কবির বয়স বাইশ বৎসর । কবির পিতা জগন্দরামের ভণিতাও 
এই কাঁব্যটিতে দেখা যায়। জস্ভবতঃ জগদ্রাম কাব্য-রচন। 
আরম্ভ করেন, এবং পুত্র রামগ্রসাদ তাহ সম্পূর্ণ করেন। 
ইহাঁদের বাসস্থান ছিল দামোদর তীরে, বাণীগঞ্জের অপর পারে 
তুলুই গ্রামে । “দ্বিজ” সীতাস্ুতের কাব্যে মল্লরাজ গোপাল- 
সিংহের নাম আছে। ইনি দ্বিতীয় গোপাল সিংহ হইলে 
কাব্যটি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে রচিত হইয়াছিল । 

কয়েকজন কবি সংক্ষিপ্ত রামায়ণ অথব! রামায়ণের 
কাহিনীবিশেষ রচনা! করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হইতেছেন-__কৃষ্ণদাস, কৈলাস বস্থ এবং শিবচন্দ্র 
সেন। ফকিররাম কবিভূষণ অঙ্গদ-রায়বার রচনা করিয়। 
প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মল্লাব্ ১০৮ সালে অর্থাৎ ১৭০৩ 
্রীষ্টাব্যে লেখা এই কাব্যের পুথি পাঁওয়। গিয়াছে । ফকিররাম 
একখানি সত্যনারায়ণের পাঁচালীও রচনা করিয়াছিলেন। 
এই কাব্যের রচনাকাল মল্লান্দ ১০১৭ সাল অর্থাৎ ১৭১২ 
খীষ্টাব্ব ৷ 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা রাঁমচরিত গ্রন্থের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত হইতেছে রামানন্দ ঘোবের কাব্য। 
রামানন্দ ঘোষ ছিলেন নীলাচলের জগন্নাথদেবের উপাসক, 
আবার তান্ত্রিক মতে কালীপুজাও কবিতেন এবং নিজেকে 
বুদ্ধের অবতার বলিয়াও প্রচার করিতেন | অষ্টাদশ শতাব্দী 
পর্যন্ত বাঙ্জাল। দেশের স্থানে স্থানে যে বিকৃত তান্ত্রিক 
বৌদ্বধন্ন প্রচলিত ছিল, রামানন্দ বোধ হয় সেই মতাবলম্বী 
ছিলেন। 


১৬৩ বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথ! 


এই যুগে সম্পূর্ণ মহাভারত রচন! করিয়াছিলেন এই কয় 
জন--কবিচন্দ্র চক্রবন্তী (ইহার কাব্যের কথা পূর্্রে 
বলিয়াছি ), ষণ্ঠীবর সেন ও তৎপুত্র গঙ্গাদাস, “জ্যোতিষ 
্রা্মণ” বাসুদেব ( ইনি কোচবিহার অঞ্চলের লোক ছিলেন ) 
এবং ভ্রিলোচন চক্রবর্তী । পিতা ষঠীবরের সহযোগিতায় 
গঙ্গাদাস একটি মনসামঙ্গল কাব্যও রচন। করিয়াছিলেন । 

ইহা ছাড়া দৈবকীনন্দন, কৃষ্ণরাম, রামচন্দ্র খান, 
গোগীনাথ পাঠক, রাজীব সেন, গোপীনাথ দত্ত এবং আরও 
কয়েকজন কবি রচিত এক একটি পর্ব পাওয়া গিয়াছে । 
ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত সম্পূর্ণ মহাভারত কাব্য 
রচন! করিয়া থাকিবেন। লোকনাথ দত্ত এবং রামনারাঁয়ণ 
ঘোঁষ মহাভারতীয় নলদময়ন্তী কাহিনী লইয়া কাব্য রচন। 
করিয়াছিলেন । রাজেপ্দ্ দাঁসের কাব্যের বিষয় হইতেছে 
শকুস্তলাঁর উপাখ্যান । 


২০ 
বিবিধ শাক্ত কাব্য 

অষ্টাদশ শতার্ীতে উত্তর ও পুর্ব বঙ্গে মনসামঙ্গল 
কাহিনীর বিশেষ সমাদর ছিল। এই ছুই অঞ্চলের বহু কবি 
মনসামঙ্গল কাবা অথব1! কাহিনীবিশেষ রচনা করিয়াছিলেন, 
তাহাদের সকলের নাম করার প্রয়োজন নাই । বে প্রধান 
ছ্ুইতিনজন মনসামঙ্গল-কবির উল্লেখ করা যাইতেছে । 

চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবি রামজীবন বিদ্যাভূষণের মনসাঙ্গল 


বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথা ১০১ 


বিরচিত হয় ১৬২৫ শকাঁব্দে অর্থাৎ ১৭০৩-০৪ শ্রীষ্টাবে। 
ইনি একখানি ছোট ব্রতকথাজাতীয় কাব্যও রচনা করিয়া- 
ছিলেন; কাব্যটির নাম আদিত্যচরিত বা সুধ্যমগল। এই 
কাব্যটি ১৬৩১ শকাব্দে বা ১৭০৯-১০ শ্রীষ্টান্ে রচিত হয়। 
উত্তরবঙ্গের কবি জীবনকুষ্ণ মৈত্র ১৬৬৬ শকাঁন্দে ১১৫১ জনে 
অর্থাৎ ১৭৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মনসার পাঁচালী রচনা করেনা 
অনেক অংশে ইনি পূর্ববর্তী কৰি জগজ্জীবন ঘোষালের 
মনসামজলের অনুসরণ করিয়াছেন। শতাব্দীর একেবারে 
শেষের দিকে স্ুুসঙ্গের রাজা রাজসিংহও একখানি মনসামঙগল 
রচনা করিয়াছিলেন। ইনি আরও ছুইখানি গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছিলেন--রাজমাল। এবং ভারতীমজগল ৷ 

কতকগুলি ছোট ছোটি ব্রতকথাজাতীয় কাব্য ছাড়াও 
ভিনচারিখানি ঝড় চত্তীমঙ্গল কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
, উত্তর ও পুর্বব বঙ্গে রচিত হইয়াছিল। যথা কৃষ্ণজীবনের 
অভয়ামঙ্গল বা অস্থিকামল, যুক্তারাম সেনের সারদামঙ্গল, 
ভবানীশঙ্কর দাসের মঙ্গলচণ্ডীপার্চধালিক। এবং রামানন্দ 
গোস্বামীর চণ্তীর গীত। মুক্তারাম সেনের কাব্য রচিত হয় 
১৬৬৯ শকাঁবে অর্থাৎ ১৭৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে । 

চ্তীমঙ্গল অপেক্ষ। মার্কণ্ডয়-পুরাণাত্তর্গত হুর্গীসপ্তশতী বা 
চণ্তী অবলম্বনে রচিত কাব্যের সমাদর এই সময়ে আরও বেশী 
ছিল। এই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে শিবচন্দ্র 
সেনের গৌরীমঙ্গল বা সারদামঙ্গল, হরিশ্চন্দ্র (বা হরিচন্দ্র ) 
বসুর চণ্ডীবিজয় বা দেবীমঙ্গল বা কালিকামঙ্গজল, রামশসঙ্কর 
দেবের অভয়ামঙ্গল, জগদ্রাম ও রামপ্রসাদ বন্দয রচিত 
ছুর্গীভক্তিচিস্তামণি এবং হরিনারায়ণ দাসের চণ্তিকা-মঙল। 


১৬২ বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথ। 


দীনদয়ালর ছূর্গীভক্তিচিন্তামণি দেবীভাগবত-পুরাণ অবলম্বনে 
রচিত। 

কালিকাঁমজল নামে খ্যাত বিস্যান্ুন্দর-উপাখ্যানকাব্য- 
গুলি বাহাতঃ দেবীমাহাত্ম্য খ্যাপন করিলেও ঠিক ভক্তিকাব্যের 
পর্ষ্যায়ে পড়ে না। স্রেইজন্য এই কাব্যগুলি পরে স্বতন্ত্র 
ভাবে আলোচিত হইতেছে । 


২২৯ 
রী 
২৬ ধর্মমমঙ্জল কাব্য ও ধর্মপুরাণ 


ছইতিনখানি ছাড়া সব ধর্মঙ্গল কাব্যই অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
রচিত। উনাবংশ শতাব্দীতে লেখা কোন ধন্মমল পাওয়! 
যায় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গলগুলির রচয়িতার। প্রায় 
সকলেই দামোদর নদেব দক্ষিণ ও পশ্চিম এবং দ্বারকেশ্বর 
নদের উত্তর এবং পূর্ব এই সীমার মধ্যে বাস করিতেন। 
তাবৎ ধর্মকঙ্ল কাব্যের মধ্যে ঘনরামের কাব্যই সর্বাপেক্ষা 
অধিক সমাদর লাভ করিয়াছিল। ঘনরাম চক্রবত্তী কবিরত্বের 
দিবাস ছিল বর্ধমানের তিন ক্রোশ দক্ষিণে দামোৌদবের অপর 
পারে কৃষ্ণপুর গ্রামে । ইহার পিতার নাম গৌরীকান্ত, মাতার 
নাম সীতা । ঘনরাঁম বদ্ধমানের মহারজি। কীনত্তিচজ্রের 
আশ্রিত ছিলেন, এ কথা কাব্যের মধ্যে পুনঃ পুনঃ বলিয়! 
গিম্নাছেন। ১৬৩৩ শকাবের ( অর্থাৎ ১৭১১ খ্রিষ্টাব্দের ) 
৮ই' অগ্রহায়ণ তারিখে ঘনরাম তাহার কাব্যরচন। সমাপন 
করেন। কবি একটি সত্যনারায়ণের পাঁচালীও রচন। 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ! ১০৩ 


করিয়াছিলেন। ঘনরামের ধরন্মমঙ্গল বৃহৎ কাব্য । রচন। বেশ 
প্রাঞ্জল, তবে অন্ুপ্রাসের প্রয়োগ অত্যধিক । 

মল্লভূমের অন্তর্গত চামোট গ্রাম নিবাসী রামচন্দ্র বন্দ্য 
তাহার ধর্মমঙ্গল কাব্যের রচনা সমাপ্ত করেন মল্লাব্দ ১০৩৮ 
সালে অর্থাৎ ১৭৩২ শ্রীষ্টাবে। বর্ধমান জেলার শীখারী 
গ্রামনিবাসী নরসিংহ বন্থুর কাব্যরচনা আরব্ধ হয় ১৬৬৯ 
শকাবের ( অথাৎ ১৭৩৮ গ্রীষ্টাব্বের) ১০ই শ্রাবণ তারিখে। 
হৃদয়রাম সাউ রচিত ধর্মমঙ্গল সমাপ্ত হয় ১১৫৬ সালের 
(অর্থাৎ ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দের) ২বা আশ্বিন তারিখে । ইনি 
বর্ধমান-বীরভূম সীমান্তের অধিবাদী ছিলেন। র।মদাস 
আদকের কাব্যের রচনাকাল লইয়া গোলযোগ আছে। 
গোবিন্দরাম বন্দ্যের ধর্ম্মমঙ্গলের একটি পুঁথি মল্লাব্দ ১৭০১ 
সালে অর্থাৎ ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল, স্থৃতরাং 
কাব্যটির রচনাকাল ১৭৯৬ খ্রীষ্টান্ের পুর্বে । “ঘ্িজ” 
ক্ষেত্রনাথের এবং “দ্বিজ” নিধিরামের কাব্যের অতি অল্প 
অংশই পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু 
বলিবার উপায় নাই। 

মাণিকরাম গাঙ্গুলীর ধন্মমজলের অনেক বিশেষত্ব আছে। 
কবিব নিবাস ছিল বদ্ধমান-বাকুড়া সীমান্তে বেলডিহ! গ্রামে । 
ইহার পিতার নাম গদাধর, মাতার নাম কাত্যায়নী। 
মাঁণিকরাম কাব্যরচনার যে ইতিহাস দিয়াছেন তাহা অনেকটা 
রূপরামের আত্মকাহিনীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। মাণিক- 
রামের কাব্যের পুঁথিতে যে রচনাকাল দেওয়া আছে তাহ! 
একটি বিষম সমন্তা । তাহা হইতে অনেকে অনেক রকম 
তারিখ বাহির করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায় 


১০৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ। 


মহাশয়ের গণনায় পাওযা যায় ১৭০৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৮১ 
্রীষ্টাবৰ। এই তারিখই ঘে মোটামুটি ঠিক তাহা। অনেক দিক 
হইতে সমধিত হয়। 

মাণিকরামের রচনা মন্দ নহে, তবে ঘনর।মেৰ অপেক্ষা 
নিকৃষ্ট । কিন্তু হাস্তরসের স্থষ্টিতে মাঁণিকরাম বিশেষ কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করিয়াছেন । 

সহদেব চক্রবন্তীব ধর্মপুবাণ ব। অনিলপুরাণ বা 
ধর্্মমঙ্গল পুরাণজাতীয় গ্রন্থ । ইহা ধর্মমঙ্গল কাব্য নহে, 
ইহাতে লাউসেনের কাহিনী নাই। সহদেবেব কাব্য 
কতক অংশে শিখায়ন, কতক অংশে নাথ-যে।গীদের 
পুবণ-কাব্য, আর কতক মংশে ধন্মপুবাণ। শেষেব অংশে 
রামাই পণ্ডিতের কাহিনী এবং ধন্মপূজার শ্রেষ্ঠত্ব সপ্ন্ধীয় অপব 
ছুইচারিটি কাহিনী আছে। শৃন্যপুবাণে উদ্ধত নিবঞ্জনেব উদ্মা 
(“কম্মা”) ছড়াটি এই অংশেই আছে। ধন্মপুজকদিগেব ও 
বৌদ্ধ নিয়শ্রেণীর লোকদিগেব সাহাষ্যে ধর্মান্ধ ফকিবেব। 
কিরূপে দক্ষিণ রাটেব কৌন কোন গ্র।ম বিধ্স্ত করিয়াছিল 
তাহারই 'এবটি কাহিনী এই ছড়াটির মধ্য প্রতিধ্বনিত 
হইতেছে। সহদেব চক্রবস্তার কাব্য ১৭৩৫ শ্বীষ্টাব্দের অল্পকাল 
পরেই রচিত হইয়াছিল । সহদেবেব পিতাঁব নাম বিশ্বনাথ । 
ইহাদের নিবাস ছিল হুগলী জেলায় দ্বারহাটাব নিকটে 
রাধালগব গ্রামে । 


২২২, 
শিবায়ন, সত্যনারায়ণের পাঁচালী এবং বিবিধ কাব্য 


পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতান্দীতে শিবেব গৃস্থালীর সম্বন্ধে 
প্রচলিত কাহিনীগুলি মনসামঙ্গল এবং চণ্তীমঙ্গলগুলির 
মন্ততৃক্ত ছিল বটে, কিন্তু শিবেব বিষয়ে স্বতন্ত্র গানও 
অপ্রচলিত ছিল না। শিবেব বিষয়ে স্বতন্ত্র কাব্য যাহ৷ 
পাওয়া গিয়াছে তাহাৰ কোনটিই সপুদশ শতাব্দীর শেষ 
ভাগের পূর্বে নহে। 

শিবের বিষয়ে শ্রেক্ট বাঙ্গালা কাবা হইতেছে রামেশ্বর 
ভট্টাচার্যের শিবায়ন বা শিবসংকীর্তথন। রামেশ্বরের আদি 
' নিবাস ছিল ঘাটাল মহকুমায় ববদাব।টী পরগণায় যছুপুর 
গ্রামে । পরে কৰি কর্ণগড়েব রাজ। ষশোমন্ত সিংচের আশ্রয়ে 
মেদিনীপুরের নিকটে অযোধ্যানগবে আসিয়া বাস করেন। 
রামেশ্বারের শিবায়ন-রচনা সমাপ্ু হয় ১৬৩২ শকাব্ে অর্থাৎ 
১৭১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে । 

রামেশ্বরের শিবায়ন অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠকাব্যগুলির 
অন্ততম। রচনাভঙ্গী ভারতচন্দ্রের মত অত সুন্দর না হইলেও 
ইহার কাব্যে সাধারণ মানুষের ঘরগৃহস্থালীর ব্য।পার অতান্ত 
সহ্ৃদয়তার সহিত বণ্লিত হইয়াছে বলিয়া অধিকতর হৃদয়গ্রাহী 
হইয়াছে । তাহা ছাড়া কাব্যটিতে বিকৃতরুচির বিন্দুমাত্র 
পরিচয় নাই । কবি যথার্থই লিখিয়াছেন, “ভবভাবা ভদ্র- 
কাব্য ভণে রামেশ্বর |” 

১৪ 


১৩৬ বাঙ্গাল সাহিতোর কথ! 


রামেশ্বর একখানি সত্যনারায়ণেব পাঁচালী রচন! 
করিয়াছিলেন। এই কাঁব্টি শিবায়নেব পুর্ব্বেই রচিত 
হইয়াছিল; কবি তখনও যছুপুব পরিতাগ করেন নাই । 
এই শ্রেণীর কাবোর মধ্যে এইটিই শ্রেষ্ঠ, এবং দেই কাঁবণে 
ইহার সমাদর অভাধিক। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অন্ততঃ আরও ছুইজন কবি শিবায়ন 
কাঁবা রচনা করিয়াছিলেন-_ব।মকুষ্ণ দাস কবিচন্ত্র এবং 
বামবাম দাঁস। 

ধন্মমঙ্গল কাব্যে মত সত্যনাবায়ণের পঁচালীর € উদ্চব 
হয় দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলে । তবে ধন্মমঙ্ঈলের মত হাব প্রসান 
এ স্তাণেই সীমাবদ্ধ ছিল না, অল্পকাল মধ্যে ইহ] পশ্চিম- 
বঙ্গের অন্যত্র এবং পুবর্ব ও উত্তৰ বঙ্গেও প্রসার লাভ কবে। 
হিন্রুদিগেব শুরফ হইতে হিন্দু ও মুসলমান এই ছুই জাতিৰ 
ধস্কতিগত মিলন প্রচেষ্টার ফলেই এই কাবোব উৎপ্ভি 
হ্য়ছিল। পীর এবং ফকীবেবা সাধারণতঃ হিন্দু এবং 
মুসলমান ভয় সম্প্রদায়ের লোকেবঈ শ্রদ্ধাভক্তি পাইতেন, 
এই কারণে লীবেৰ উপাসনা দ্বই ধর্মের মিলনের সেতুস্বপ 
হইয়াছিল । সত্যনাবাঁয়ণ বা সতাগীর, গীরের দেবসংস্করণমাঁতর, 
ফলে অতি সহজেই বিফুধ সহিত ভাব একীকবণ হইয়া 
যায়। 

সত্যনারায়ণেব পাঁচালী ব্রতকথার মত। প্রাচীন 
ধীঙ্গালান সকল দ্রেবমঙ্গল কাবোব মধ্যে শুধ এইটিউই এখনও 
পুক্তাধ অঙ্গ হিসাবে ব্রতকথাব মত পঠিত € শ্রুত তইয়। 
থাকে । কাহিনীটি সর্বজনজ্ঞ।ত বলিয়া এখানে দেওয়া 
গেল না। 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ ১০৭ 


সত্যনারায়ণ কাব্যের প্রাচীনতম কবি হইতেছেন, খনবাঁম 
চক্রব গু, রামেশ্বর তষ্টাচা ধ্য, ককিরবাম কবিভূষণ এবং বিকল 
চট্ট। তাহার পর “দ্বিজ” বামকৃষ্ণ, ভাঁবতচন্দ্র রায় গুণাঁকব 
(ইনি দ্বইখানি সত্যনারায়ণের পাঁচালী লিখিয়াছিলেন, 
একখাঁনির বচনাকাঁল ১১৪৭ সাল নর্থাৎ ১৭৩৮ শ্রীষ্টাব্ " 
কবিবল্পভ, জয়নারায়ণ জেন (ইহার কাঁব্যের নাম হরিলীলাঁ, 
রচনাকাল ১৬৯৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৭৩ শ্রীষ্টাব্দ), ইত্যাদি। 
রঙ্গপুর জেলাৰ অন্তর্গত মহীপুব গ্রামনিবাঁসী বৈষুব কৃষ্ণহরি 
দাসেব কাবোব বিষয় সম্পূর্ণ অভিনব । 'এই কাব্যে সত্যগীর 
দেখত। নহেন, তিনি নান্ষ, মালধ্খব বাঁজা মহীদাঁনবের 
কন্যাব গর্ভে জন্মগ্র»$ণ কবেন। অনঢ়া কম্ঠাব গর্ভজাত 
শিশুকে পবিত্যাগ করা হইযাছিল। মহীদানবেব পুরোহিত 
কুশল ঠাকুৰ শিশুটিকে কুড়াইয়। পাইয়। মান্তষ করেন। 
একদিন বালক সতাগীব মালঞ। নগবীব পশ্চিমে শুব নদীর 
তীবে একটি পুথি ব্ভাইয়া পান। কৃশল ঠাকুবের নিকট 
আনিলে তিনি দেখিলেন যে পুঁথিটি কৌর।ন। ব্রাহ্মণের 
পক্ষে কোরন পাঠ নিষিদ্ধ বলিয়! কুণল বালককে, যেখানে 
পুথিটি পাইয়াছিলেন সেখানে বাখিয়া আসিতে বলিলেন। 
কুশলেব আঁদেশ শুনিয়। সন্াগীৰ তর্ক জুড়িয়। দিল এবং তর্কের 
ফলে প্রতিপন্ন হইল যে কোবানে পুরাণে ভেদ নাই, হিন্দু 
ও মুসলমান ধন্ম পরস্পর বিরোধী নহে | “ 

' চট্টগ্রাম অঞ্চলে সত্যপীবের মত গ্রেলোক্যগাবেব গানও 
প্রচলিত আছে। মুসলমানদিগের মধ্যে ময়মনসিংহ ও 
চব্বিশ পরগণ! অঞ্চলে গাজী সাঁহেবেব গান এবং পশ্চিম বঙ্গ 
ও মধ্য বঙ্গের প্রায় সর্বত্র মাণিকপীরের গান এখনও চলিত 


১০৮ বাঙ্গাল। সাহিত্যেব কথ 


আছে। কিন্তু সাহিত্য হিসাবে এই গানগুলিৰ বিশেষ 
কিছু মূলা নাই । 

অষ্টাদশ শতাব্দীৰ অনেক কবি গঙ্গীব মাহাত্ম্য বিষয়ে 
গঙ্গামঙ্গল কাব্য বচন। কবিয়াছিলেন। এই কাঁব্যেব মূল 
কাহিনী হইতেছে পৌবাণিক আখ্যায়িকা, ভগগীবথ কতক 
গঙ্গাবতাবণ। এই কল কবিব গঙ্গামাহাআবিষয়ক কাঁধা 
পাওয়া গিরাছে_গে্বাঙ্গ শর্মা, জয়বাম দাস, “দ্িজ” 
কমলাকান্ত, শন্কব আচার্য এবং ছুর্গাপ্রসাদ মুখুটি। 
ছর্গাপ্রসাদেব কাব্য অষ্ট।দশ শতাব্দী একেবাঁবে শেষে বচিত 
হইয়াছিল | 

ক্র্ষ্যেব সম্বন্ধে ছুইখানি ব্রতকথীজাতীয কাবা পাওয। 
গিয়াছে । রামজীবনেৰ সুয্যমঙ্গলে উল্লেখ পৃব্ধে কবিয়াছি । 
এই কাব্য ১৭০৯-১০ শ্বীষ্টান্দে বচিত হইযাছিল। অপব কবি 
হইতেছেন “দ্বিজ” কালিদাস। 

সবন্বতীব মাহাত্ম্য বিষয়ে দ্রইখানি মাত্র কাব্য পাওয়া 
গিয়াছে । একটি হইতেছে দয়াবাম বচিত সাবদাঁচবিত, 
অপবটি “দ্বিজ” বীবেশ্বব বচিত সবস্বতীমঙ্গল | 

লক্ষ্মীমাহাত্যবিষয়ক কাব্যেব মধো “দ্বিজ” ধনঞ্জষেব 
কমলামঙ্গল উল্লেখষোগ্য | 
*০৮ পশ্চিমবঙ্গেব যে সকল স্থানীয় দেবতা বিষয়ে একাধিক 
কবিতা, ছড়া ব! গান প্রচলিত আছে তাহাদেব মধ্যে প্রধান 
হইতেছেন-_বৈদ্যনাথ, তাবকনাথ, মদনমোহন, যোগাছা। 
এবং কিবীটেশ্ববী । উত্তব ও পূর্ব বঙ্গেও এইজাতীয় কবিত। 
,বিরল নহে। » 


২৩ 
বিদ্াস্থন্দর কাব্য ঃ ভারতচন্দ্র ও রাম প্রসাদ 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদ্যাস্ত্ুন্নর কাহিনীর সমাদর হইয়াছিল 
পশ্চিমবলে ভাগীরথীব তীরবর্তী অঞ্চলে । ইহার কারণ 
মশার কিছুই নহে, পতনশীল মুসলমান সআজাট ও নবাব- 
দিগের দরবারের আড়ম্বর এই অঞ্চলের শিক্ষিত সমাজের 
মনকে ধীরে ধীবে প্রভাবিত ও বিষাক্ত করিয়। তুলিতেছিল। 
সমাজও তখন অবনতি প্রবণ, স্থতরাং এ সময়ের বিদ্যান্ুন্দর- 
প্রণয়কাহিনীতে এবং বিকৃতকচি তরজ। ও কবিগানে তখনকার 
দিনের শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায়ের সাহিত্যিক রুচির পরিচয় 
মিলিতেছে । ৃ 

এই সময়ের বিদ্যাস্ন্দরকাব্য-রচয়িতা পাঁচজন কবির 
সন্ধান পাওয়া যাইতেছে--বলরাম কবিশেখর, ভারতচন্দ্র 
রায় গুণাকর, রাঁমপ্রসাদ সেন কবিরপ্রন, নিধিরাম আচাধ্য 
কবিরত্ধ এবং প্রাণরাম চক্রবর্তী। বলরাম কবিশেখরের 
কাব্যের রচনাকাল জানা নাই ; প্রাণরাম চক্রবন্তীর নাম মাত্র 
জানা আছে। নিধিবাম আচার্য্যের বিদ্যাস্্রন্দর কাব্য রচিত 
হয় ১৬৭৮ শকাকে অর্থাৎ ১৭৫৭ শ্রীষ্টাবক্ে। ভারতচন্দ্র ও 
রামপ্রসাদ ছুইজনেই বড় কবি ছিলেন। উহাদের কাবা 
আলোচনার পূর্ব্বে বিদ্ঠান্ুন্দর-কাহিনীর সম্বন্ধে কিছু 
বলিতেছি। 

স্বন্দর নামে এক বিদেশী রাজপুত্র এক মালিনীকে দৃতী 
করিয়া রাজকন্যা বিদ্যার সহিত গোপনে প্রণয় করে। বিষ্ভার 


১১০ বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথা 


মাত] কন্যার গোপন প্রণয়কাহিনী জানিতে পারিয়া স্বামীকে 
বলিয়া দেন। রাজা কোটালের সাহায্যে সুন্দরাকে ধরিয়া 
ফেলেন এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সুন্দর দেবী কালিকার 
বরপুত্র, স্থতরাং দেবী যথাসময়ে আাঁবিভূতি হইয়া সুন্দরকে 
উদ্ধার করেন। সুন্দরের পরিচয় পাইয়া রাজা তাহার সহিত 
কন্যার বিবাহ দেন। ইহাই সংক্ষেপে বিদ্যানুন্দরের গল্প । 

এই গল্পের মূল পাওয়া যাঁয় বিহ্লণের চৌরপঞ্চাশিক। 
নামক সংস্কৃত কবিতাঁয়। পরবর্তী কালে ইহা সংস্কৃত নাটকে 
পরিবন্তিত করা হইয়াছিল বলিয়। অনুমান হয়। বররুচির 
নামিত যে বিগ্ান্থন্দ় নাটক পাওয়া গিয়াছে, তাহ। অর্ধাচীন 
গ্রন্থ বলিয়া মনে হয়। মূল উপাখ্যানে দেবতার সম্পর্ক ছিল 
না। পরবত্তাঁ কাঁলে নুন্দরকে দ্েবীব ভক্ত উপাস্ক বা 
বরপুত্র দাড় করাইয়া ধন্থের ছাপ দিরা কাঠিনীকে সাধারণেস 
গ্রহণযোগ্য করা হইয়াছে । সেকালে দেবদেবীর কথা না 
থাকিলে তাহ। সাহিত্য হইত না। ধম্মের রাওতা-মোঁড়া 
হইলেও ইহা যে মূলে লৌকিক কাহিনী ছিল তাহা বুঝিতে 
কিছুমাত্র বিলম্ব হয় নাঁ। ূ 

বিদ্যান্ুন্দর-কাহিনীর শ্রেষ্ঠ কবি ভীরতচন্দ্র। ইনি 
অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, এবং ইহার অক্সদামঙগল এই 
শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কাব্য। ভাবতচন্দরের কাবা অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষের এবং উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমভাগের কবিদিগের উপর 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । ভারতচান্দ্রের জনস্থান 
হইতেছে হুগলী জেলায় আধুনিক ভূরন্ট, প্রাচীন ভুরিশ্রেষি 
পরগণায় পেঁড়ো-বসন্তপুর গ্রাম। ইহার পিত। নরেন্দ্রনারায়ণ 
রায় সম্পন্ন জমিদার ছিলেন, পরে ইহার অবস্থা খারাপ হইয়। 


বাঙ্গালা সাহিত্যে কথ! ১১১ 


যা। ভাঁবতচন্দ্রের জীবন অশেষ বৈচিত্র্যপুর্ণ ছিল। নান। 
ছুঃখ কষ্টেব পৰ ইনি মহ্ারাঁজ। কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় পান এবং 
মূল[জোড়ে বসতি করেন। তথায় ভারতচন্দ্র ১৬৮২ শকাবে 
ভার্থাৎ ১৭৬০-৬১ শ্বীষ্টান্দে আটচন্লিশ বৎসব বয়সে দেহত্য।গ 
কবেন। 

ভাবঙচন্দ্রেব কাঁলিকামঙ্গল বা অনর্ানঙ্গলকে “মঙ্গল” 
জাতীয় মহাকাবা বল। যাইতে পারে। ঠিকমত বিচাব 
কবিলে অবশ্য ইহাকে মঙ্গলকাবা খলা যায় ন।, যেহেতু 
মুখ্যতঃ দেবীব পূজা প্রচারেব গন্য লিখিত হয় নাই । এবং 
পুজা বা ব্রতেব আন্রষঙ্গিক হিসাবে ইহা পঠিত বা শীত 
হইবাঁব জন্যও বচিত হয় নাই। কালিকামগল তিনটি 
শ্বতঙ্থ কাঁব্যেৰ সমষ্টি; এই তিনটি কাব্য ( অন্নদ।মঙ্গল, 
বিগ্ভান্ুন্দর এবং মানসিংহ ) আতি ক্গীণভাবে একস্ুত্রে গাঁথ। 
হইয়াছে । ভাবতচন্দ্রের কালিকামঙ্গল লেখ। সম্পূর্ণ হয় ১৬৭৪ 
শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৫২-৫৩ খ্রীষ্টান্দে। ভারতচন্দ্র আরও 
কষ়েকখানি ছে।ট ছোট কাব এব কবিতা নচন। কবিয়াছিলেন, 
তাহাৰ মধ্যে ছুইখানি হইতেছে সত্যনারায়ণের পাঁচালী 
(একখানির রচনাকাল “সনে কদ্র চৌগুণা” অর্থাৎ ১১৪৪ 
সাল)। ভাবতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্বেধ বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় 
হার রচনাভঙ্গীতে । খাঁটি খাঙ্গাল। শব্দেব সঙ্গে সংস্কৃত 
এবং আরবী-ফাবসী শব্দেব এমন স্মসমঞ্জস প্রয়োগ আব 
কাহারও রচনায় দেখা যাঁষ নাই । নানারকম সংস্কত ছন্দে 
বাঙ্গাল! কবিতা৷ রচনা কবিয়া কবি অসাধাবণ ছন্দোনৈপুণা 
দেখাইয়াছেন। কালিকামঙ্গলের মধ্যে মধ্যে যে গান আছে 
সেগুলিই বোধ হয় কবিত। হিসাবে ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচন|। 


১১২ বাঙ্গাল সাহিত্যে কথা 


স্ববিখ্যাত শাক্তসাধক ভক্তপ্রবব বামপ্রসাদ সেনেব 
নিবাঁস ছিল হালিসহবেব নিকট কুমারহট্র গ্রামে । ইহাব 
জীবনী সম্বন্ধে নানীবকম কাহিনী প্রচলিত আছে। বাম- 
প্রসাদেব পিতাব নাম বামবাঁম। মহাঁবাজ। কুষ্চন্দ্রেব নিকট 
ভাঁবতচন্দ্র যেমন গুণাকব উপাধি পাইবাছিলেন বাম প্রসাঁদও 
তেমনি কবিবঞ্গন আখ্যা ল।ভ কবেন | বাম প্রসাদও একখানি 
কালিকামঙ্গল ব৷ বিগ্ঠাস্বন্দব কাব্য বচন। কবেন। ইহা 
ভাবতচন্দ্রেব কাব্যেব পবে বচিত হয। ভাবতচন্দ্রেব কাবোব 
সহিত বামপ্রসাদেব কাবে!ব তুলনা কবিলে দেখ! যাষ যে, 
শিল্পচাতুর্যে এবং ভাষাব মনোঁহাবিত্বে ভাবতচন্দ্রেব কাব্য 
শ্রেষ্ঠ হইলেও চবিভ্রচিত্রণে বামপ্রসাদেৰ কাব্য হইভে 
অপকৃষ্ট । বামপ্রসাদ অঙ্কিত চবিত্রগুলি প্রযই স্বাভাবিক 
এবং যথাযথ । 

বামপ্রসাদেব কৃতিত্বেব শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কালিকামঙ্গল কাব্য 
দ্বুর,। ভাহাব ভক্তিবিষষক সঙ্গীতগুলি। বামপ্রসাদেব 
খ্যাঁমাবিষয়ক গাঁনগুলিব বচনাব এবং সেগুলি বিশেষ স্ববেব 
মধ্য দিয়! কৰিব ভক্ত হদয়েব সাম্যবোধ, পৃ বিশ্বাস এবং 
আধ্যাত্মিক ব্যাকুলত। এমন মর্মস্পর্শী ভাবে প্রকাশিত 
হইযাছে যে, আজ প্রায় ছুই শত বৎসর পবেও গানগুলিব 
সমাদব ও মধ্যাদ। এতটুকুও কমে নাই। 


০ 


শৈব গিদ্ধাদিগের গাথ। 


প্রাচীন কাল হইতেই বাঙ্গাল দেশে শিবউপাসক এক, 
যোগি-সম্প্রদায় ছিলেন, ধাহাঁদের আদি চারি সিদ্ধা ছিলেন 
মতস্তেন্দ্রনাথ বা মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা এবং কান্ুপা। 
এই চারি সিদ্ধার মাহাআ্বাস্চক অলৌকিক কাহিনী ব 
গালগল্প বাঙ্গালা দেশে বহুকাল হইতেই প্রচলিত আছে। 
এই কাহিনীগুলি ছুই ভাগে পডে--(১) মীননাথ-গোরক্ষ- 
নাথেব কাহিনী এবং (২) গেবিন্বচন্দ্র-ময়নানতীর কাহিনী | 
প্রথম কাহিনীতে দেবীর ছলনায় মীননাথের মোহপ্রান্তি 
এবং পরে তাহার শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্তৃক তাহার উদ্ধার 
বিবৃত হইয়াছে । দ্বিতীয় কাহিনীর সারমর্ম এই-__ 

রাজা মাণিকচন্দ্রের বিধবা পত্বী ময়নামতী সিদ্ধা 
হাড়িপার মাহাত্ম্য মুগ্ধ হইয়! তাহার শিষ্য হন এবং পুত্র 
গোবিন্দচন্দ্র বা গোগীচক্দ্রকেও তাহার শিশ্ত হইতে অনুরোধ 
করেন। পুত্র অনেক ওজর আপত্তি করিয়া শেষে হাড়িপার 
কেরামতি দেখিয়া রাজী হইলেন। হাড়িপা গোবিন্দচন্দ্রকে 
শিষ্য করিয়া যোগী সন্যাসী করিয়া দিলেন। নানাদেশ 
ঘুরিয়া অশেষ কষ্ট পাইয়। পরে রাজা দেশে ফিরিয়া! আসিলেন 
এবং গুরুর আদেশে জন্যাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহস্থ ধর্ম 
অবলম্বন করিলেন । 

এই কাহিনীর মূলে হয়ত কিছু এতিহাসিক ঘটনা ছিল। 
কিন্ত এখন গল্প হইতে ইত্বিহাস অংশ বাহির করা অসাধ্য 

৯৫ 


১১৪ বাঙ্গাল সাহিত্যের কথ! 


হইয়া! পভিয়াছে। বাঙ্গালাদেশেব নিজন্ব কথাবস্ত গোবিন্দ- 
চন্দেব সন্ন্যাসের করুণ কাহিনী বাঙ্গালাদেশের সীমানা 
ছাড়িয়া বহুদূব চলিয়! গিয়াছে । সুদূর পঞ্জাব, সিন্ধু, মহা বাষ্ট্র, 
বাজপুতনা প্রভৃতি প্রদেশে এই গাথা গাহিয়া এখনও যোগী 
সন্যাসীর! ভিক্ষা কবিয়া বেড়ায়। বাঙ্গাল! "দশে কিন্ত উত্তব 
বক্ষ ছাডা অন্য অঞ্চল হইতে গোবিন্দচন্দ্রেব কাহিনী লুপ্ত 
হইয়া গিয়াছে । প্রাপ্ত গাথগুলিব মধ্যে যেটি জর্ববপ্রাচীন 
সেটি পশ্চিমবঙ্গে কবি ছুল্লভি মল্লিকেব বচনা। সহদেব 
চক্রবর্ীৰ অনিলপুবাণে মীননাথ গোবক্ষনাথের কাহিনী 
আছে। ভবানীদাস ও স্ুকুব মামুদেব পাঁচালী উত্তববঙ্গে 
পাওয়া গিযাঁছে। এছুটির বচনাকাঁল উনবিংশ শতাব্দীব 
গুথমভাগ হওয়া অসম্ভব নহে । 


রঙা ২২ 
'অগ্রা্শ শতাব্দীর শেষার্দ-__যুগসন্ধি 


১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধেব পব ইষ্ট ইগ্ডিথা কোম্পানী 
বাঙ্গালার দেওয়ানী অর্থাৎ বাজন্য আদায়ের ভাব পাইল এবং 
কয়েক বংসবের মধ্যেই দেশেব শীসনভাব সম্পূর্ণবূপে গ্রহণ 
করিয়া দেশের বাঁজশক্তি করতলগত কবিল। ইহাতে বাঙ্গালা- 
দেশে তথা ভাঁবতবর্ষে নূতন যুগের আবির্ভীব-সম্ভাবন। ঘটিল। 
এই সময়ের কিছু পুর্ব হইতেই বাঙ্গলায় গদ্ধ রচনা আরম্ত 
হইয়া গিয়াছিল। শুধু খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টায় নহে, 
ব্রাহ্মণ পগ্ডিতদ্রিগেব চেষ্টাও এবিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণে কাধ্যকরী 
হইয়াছিল । প্রথম শিক্ষার্থী দিগের জন্থ স্মৃতি ও ম্যায় শাস্ত্রে 


বাঙ্গাল সাহিত্যের কথ! ১১৫ 


কোন কোন গ্রন্থের বাঙ্গাল গদ্যে অনুবাদ কাধ্য অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভগ হইতে আরম্ভ হইয়ীছিল। বৈছ্েরা 
ই-একটি কবিরাজী বইও বাঙ্গালা গণ্ভে লিখিয়াহিলেন। 
কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়৷ কোম্পানীর অভ্যুদয় না ঘটিলে এই প্রচেষ্টা 
যে কতদূর অগ্রসর হইত তাহা বল শক্ত । 

ইংবেজ কোম্পানী রাজ্য পাইয়া দেশের আইনকান্ন 
প্রণয়ন করিতে লাগিয়া গেলেন। ইহাই হইল বাঙ্গাল 
গছের প্রথম কাধ্যকর ও ব্যাপক ব্যবহার। তাহার পর 
বাঙগলীকে ইংরেজী এবং ইংরেজকে বাঙ্গালা শিশ্টাইবার 
আবশ্যকতা অনুভূত হইলে ব্যাকরণ ও অভিধান গ্রস্থ রচিত 
হইতে লাগিল। হাতে লেখায় এই কাধ্য নিতান্ত ছু্ধর, 
জ্ুতবাং অনতিবিলগ্ধে মুদ্রামন্ত্র ও বাঙ্গালা টাইপের প্রয়োজন 
অনুভূত হইল। বাঙ্গালা টাইপের ছেনী কাটেন সর্বপ্রথম 
একজন ইংরেজ। ইনি ছিলেন ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর 
একজন কর্মচাবী, নাম চাল্্‌ উইল্কিন্স্; পরে ইনি স্যার 
চালস্‌ উইল্কিন্স্‌ নামে বিখ্যাত হন। উইল্কিন্দ্‌ সাহেব 
ত্রীরামপুরের পঞ্চানন কর্ম্কাঁবকে ছেনী কাট শিখাইয়। দেন। 
এইরপে বাঙ্গালা টাইপের প্রবর্তন হইল। বাঙ্গালা টাইপের 
প্রথম ব্যবহার হয় হাঁলহেড সাহেব রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণে | 
বইটি ইংরেজীতে লেখা, প্রকাশিত হয় ১৭৭৮ শ্রীষ্টান্দে হুগলী 
হইতে। সুদ্রাযস্ত্রের জন্য বাঙ্গাল। অক্ষরের স্থ্টি হইতেই 
বাঙ্গাল! সাহিত্যে নূতন যুগের আঁবিঙাব হইল এ কথ বলা! 
যাইতে পারে। মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে পুস্তক প্রকাশ অনায়াস- 
সাধ্য ব্যাপার। পুর্বে হাতে-লেখ। পুঁথির চলন ছিল: 
একখানি পুঁথি লিখিতে যথেষ্ট সময় এবং প্রচুর অর্থ ব্যঃ 


১১৬ বাঙ্গাল! সাহিত্যেব কথ! 


হইত। মুদ্রিত পুস্তক সহজলভ্য, স্বৃতরাং মুদ্রাযান্ত্রের দৌলতে 
সাহিত্যভাগ্ডাব ধনী দবিদধ সকলেবই নিকট উন্মুক্ত হঈল। 
নির্দিষ্ট গণ্ভীব মধ্যে আবদ্ধ ন। থাকিব! সাহিত্য তখন হইতে 
সকলেবই সকল সময়েব জন্য উপভোগের সামগ্রী হইরা 
দাড়াইল। 

বাঙ্গালা গছ্যেব প্রতিষ্ঠা হইবাব পৰও উনবিংশ শতীব্দীব 
প্রথম ভাগে পূর্ববেব মত বৈষ্ণব পদ, বামায়ণ, মহাঁভীবত, 
মনসামঙ্গল ইত্যাদি ধর্্মকাব্য যথেষ্ট বচিত হইয়াছিল। 
শ্রীমন্ভাগবত ও অন্যান্ত পুবাণেব অন্রবাদও অনেকগুলি 
হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্যেব উপাখ্যান এবং বিদ্াস্থন্দবের 
অনুকবণে প্রণয়কাহিনী-কাব্য শহব অঞ্চলে জনপ্রিয ছিল। 
এই কল কাব্যেব সাহিঠিক মূলা নিতান্তই অকির্িৎকব। 
উত্তৰ এবং পুবব বঙ্গে ধতিহাঁসিক এবং অনৈতিহাসিক কাহিনী 
অবলম্বনে বচিত পল্লীগাথা বর্তমান বিংশ শতাব্দীতেও প্রচলিত 
রহিয়াছে । অনেকগুলি চমৎকাব গাথাব সংগ্রহ মযমনসিংভ- 
শ্বীতিকা এবং পুর্বববঙ্গগীতিকা নামে কলিকাতা৷ বিশ্ববিছ্ঠালয় 
কর্তৃক প্রকাশিত হইযাছে | 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


উন্নন্লিংস্ণ স্পতাহ্দীল্ প্রথস্মাদ্ 
ক্চোম্পানী আমল ৯ 
১৬১] 
বাঙ্গাল! গণের আদি যুগ__ফোটি উইলিয়াম কলেজের 
পাঠ্যপুস্তক 


অষ্টাদশ শতাব্দীব একেবাবে শেষভাগে ছুই একখানি 
আইনেব বই বাঙ্গালায় লেখা হইয়ীছিল। এইসব বই 
সাহিত্যেব কোঠায় পড়ে না, যথার্থ বাঙ্গালা গগ্যেব কোঠা'তেও 
পড়ে কিন! সন্দেহ । বাঙ্গালা গদ্ধ। সাঁহিজোর প্রকৃত আরস্ত 
হইল উনবিংশ শতাব্দীর একেবাবে প্রথম হইতে। 
বিলাত হইতে সন্ভ-আগত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীব কর্মচারী, 
যাহ।দের সচরাচর সিভিলিয়ান বলা হইত, তাহ।দেব শিক্ষার 
জন্/ কলিকাতায় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ 
প্রতিষ্ঠিত হইল। কলেজে প্রাচ্যভাষা বিভাগের অধ্যক্ষ 
নিযুক্ত হইলেন শ্রীরামপুবের মিশনারী পাত্রী উইলিয়াম 
কেবী। পরবতী সালের মে মাসে এই বিভাগে কেরীর 
সহকাবী পণ্ডিত ও মুন্সী কয়েকজন নিযুক্ত হন। তখন 
হইতেই কলেজের গ্রকৃত কাধ্যারস্ত হইল। 
সিভিলিয়।নদিগকে বাঙ্গাল পড়াইতে গিয়া দেখা গেল যে, 
বাঙ্গালা গ্রন্থ সবই কাব্য। সাহেবদের প্রয়োজন কথ্য বাঙ্গাল! 


১১৮ বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের কথা 


শেখা, সুতরাং গদ্ঠ পুস্তকই পাঠ্য হিসাবে উপযুক্ত হইবে । 
এই ভাবিয়া কেবী তীহাব সহকারী পণ্ডিত ও মুন্শীদিগকে 
দিয়! বাঙ্গালা গগ্য পাঠাপুস্তক লেখাইতে লাগিলেন এবং 
নিজেও একটি ব্যাকবণ, একখানি অভিধান, একখানি কথোঁপ- 
কথনের বই, এবং আব ছৃষ্ট একখানি গগ্ভাগ্রন্থ রচনা করিলেন। 
যে বৎসর কলেজেব কার্ধ্যাবন্ত হঈল সেই বৎসরেই কেরীর 
ব্যাকৰ্ণ ও কথোপকথন, বাঁশবাম বন্থুর প্রতাপাঁদিত্যচরিত্র 
এবং গোলক শন্মাব ভিতোপদ্শে প্রকাশিত হয়। রামবাম 
বস্থুর প্রতাঁপাদিত্যচবিত্রই বঙ্গাক্দবে মুদ্রিত প্রথম বাঙ্গীল। 
গদ্য গ্রন্থ। ইহা পুবের্ব যে সকল গগ্ গ্রন্থ বাহির হইয়ছিল 
সে সবই ইংবেজী অর্থাৎ বোমান হবফে মুদ্রিত। রামরাম 
বন্থুর অপব গঞ্ধ গ্রন্থ লিপিমালা বাহিব হয় পর বৎসরে, ১৮০২ 
্রষ্টাব্দে। ১৮০৫ শ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় চণ্ডীচবণ মুনশীব 
তোতা ইতিহাস, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ে মহাবাজ 
কৃষ্ণচন্দ্র বায়স্ত চরিত্রম, এবং মৃত্যুঞ্জয় বিগ্ালঙ্কারেব বত্রিশ 
সিংহাসন । 

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শ্রিক্ষকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গণ্য 
লেখক ছিলেন মৃত্যুপ্তয় বিদ্ঠালক্কার। ইনি সংস্কৃতে বিশেষ 
বুুৎপন্ন ছিলেন। কেবী সাহেবেব ইনি দক্ষিণ হস্ত ছিলেন 
বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মৃত্যগ্তয়ের নিবাস ছিল মেদিনীপুর 
জেলায়, তখন এই অঞ্চল উড়িস্যার অন্তর্গত ছিল। মৃত্যুপ্তয় 
বীয়েকখানি বাঙ্গাল! গদ্য গ্রন্থ রচনা কবিয়াছিলেন, তাহার 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে রাজাবলী এবং প্রবোধচন্দ্রিকা ৷ দেশী 
লোকের লেখা প্রথম ভারতবর্ষে ইতিহাস হইতেছে 
রাজাবলী। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্ধে মৃত্যুপরয়ের মৃত্যু হয়। তাহার 


বাঙ্গাল সাহিষ্যের কথা... ২১১৯০ 
তার অনেক কাল পরে, ১৮৩৩ বটে, প্রবোধচক্সিকা ১ 
প্রকাশিত হয়। | রি 
কেরী, মার্শম্যান এবং অন্যান্ত ইউরোগীয মিল 
নিজেরা লিখিয়া অথবা! পণ্ডিতদিগকে দিয়া ..লেখাইয়া . 
লইয়। প্রচুর পরিমাণে বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। এই কার্যে বাঙ্গালী অন্তান্ত 
লোকেরাও অনতিবিলম্বে যোগ দিলেন; ইহাদের মধ্যে .. 
সর্ধপ্রধান হইতেছেন রাজ! রামমোহন রায় এবং মহারাজী : 
রাধাকান্ত দেব। রামমোহন রায় পণ্ডিতদিগের সহিত বিতর্কে... 
যোগ দিয়! বেদাস্তদর্শন এবং শীস্ত্রবিচার বিষয়ে কয়েকখানি 
উৎকৃষ্ট গণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং একটি বাঙ্গালা : 
, ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন। রাধাকান্ত দেব নানভাবে বাঙ্গালা 
দেশে শিক্ষা, বাঙ্গাল! ভাষার বিস্তার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের 
পোষকতা। কল্পে অসামান্য সহায়তা করিয়াছিলেন, ; 
বিরাট সংস্কত অভিধান শব্দকল্দ্রম মহারাজার উর 
_ বূপে বহুকাল বিরাজ করিবে-। এ 
এই যুগের গঞ্চ গ্রন্থ প্রায় সবই হয় সংস্কৃতের নয় ফারমীর রর 
নতুবা ইংরেজীর অনুবাদ । ছুই একটিমাত্র মৌলিক রচন!1 
এই সময়ের বাঙ্গালা গদ্যের রূপ ছিল নিতান্তই অমাজ্জিত। 
: একমাত্র মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা ছাড়া আর কোন লেখার কিছু 
সাহিত্যিক মূল্য নাই। এগুলির মূল্য এইটুকুমাত্র যে, ইহার - 
মধ্যে বাঙ্গালা, গঞ্ভের টিটি অপরিণত রূপ পরিলক্ষিত রি 
হইতেছে। 4738£ 













৪ 
সাময়িক-পত্রের আবিরীব ও প্রভাব 2 ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 


ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তক-রচয়িতাদের দ্বারা 
বাঙ্গাল! গগ্ঠের একপ্রকার অনুশীলন হইতে লাগিল বটে, কিন্ত 
ভাষাব উন্নতি বা! পরিপুষ্টির কোনই লক্ষণ দেখ! গেল না। 
শিদ্দিষ্ট কয়েকটি ব্যক্তির জন্য লিখিত পাঠ্যপুস্তক বলিয়া 
জনসমাজে এই গণ্ঠ গ্রন্থগুলির প্রসার হওয়া ত দুরের কথা, 
সংবাদ পধ্যন্ত পৌছিল না । যাহার! সংবাদ পাইল তাহারাও 
প্বীষ্টানী ব্যাপার” বলিয়া নাক সিটকাইয়া' জাতি বাঁচাইয়া 
দুরে দূরে থাকিতে লাগিল। কিন্তু এই শ্রীষ্থান পার্রীদের 
দ্বারাই শীত্র এমন এক নূতন বস্ত্র প্রবর্তন হইল যাহাঁতে 
পঠনক্ষম জনগাধারণ নৃতন গগ্ভ সাহিত্যেব প্রতি আর 
উদাসীন বা বীতরাগ হইয়! থকিতে পারিল না । 
কেরীর উদ্যে।গে শ্রীরামপুরের মিশনারী-সম্প্রধায় ১৮১৮ 
্রষ্টান্দে বাঙ্গাল! সাময়িক-পত্রের প্রবর্তন করিলেন। প্রথমে, 
এপ্রিল মাসে দিগ.দর্শঁন নামে মাসিক পত্র বাহির হইল, কিন্ত 
এটি অল্পদিনের মধোই বন্ধ হইয়। যায়। তাহার পর, ২৩শে 
মে তারিখে প্রথম বাঙ্গাল। সংবাদপত্র সমাচারদর্পণ প্রকাশিত 
হুইল। পত্রিকাখানি জাপ্তাহিক। সম্পাদক ছিলেন জন 
ধ্গাশম্যান নামে মাত্র, দেশীয়" পণ্ডিতেরাই সমাচারদর্পশের 
' প্রকৃত সম্পাদকত। করিতেন। জমাচারদর্পণ প্রকাশের সঙ্গে 
সঙ্গে (বা অল্প কিছু দিন পুর্বে বা পরে) গঙ্গাকিশৌর 


বাঙ্গাল সাহিত্যের কথা ১২১ 


ভষ্টাচাধ্য বাঙ্গালা গেজেট অর্থাৎ বেঞ্চল গেজেট বাহির 
করেন। ইহাই বাঙ্গালীর উদ্যোগে প্রকাশিত প্রথম 
সাময়িক-পত্র ৷ 

সাময়িক-পত্রের মধ্য দিয়াই শিক্ষিত বাঙ্গালী সর্বপ্রথম 
গদ্য সাহিত্যেব রস গ্রহণ করিতে শিখে । পুব্ববন্টাঁ সাহিত্য, 
সবই পদ্যে রচিত এবং তাহার বিষর়বস্তও ধন্মসন্বন্বীয় অথব! 
সর্বজনবিদিত কাহিনীবিবয়ক। নূতন তথ্য বা নূতন গল্পের 
রস সে সাহিত্যে পাবার কোনই উপায় ছিল না । এখন সেই 
নুতন খবরের খা গল্পের রস বাঙ্গালী পাঠক পাইল সাময়িক- 
পত্রের সাহায্যে। ফলে নূতন নূতন বাঙ্গাল! সাময়ির-পত্রের 
চহিদ। অসম্ভব রকম বাঙিরা গেল, এবং বাঙ্গাল গদ্ 
সাহিত্যের ভবিষৎ উন্নতির দ্বার মুক্ত হইল । আধুনিক বাঙ্গালা 
সাহিত্যের যথার্থ উদ্ভব ফোঁঠি উইিয়ম কলেজের অধ্যাঁপক- 
দিগের রচিত পাঠ্যপুস্তকে নহে, ইহার ইতিহাস খুঁজিতে হইবে 
প্রাচীনতম বাঙ্গাল। সাময়িক-পত্রিক।গুলির মধ্যে । 

সমাচারদপণেৰ জনপ্রিয়তার ফলে অচিরে যে সকল 
সাময়িক ও সংবাঁদ-পত্রের স্ষ্টি হইল সেগুলির মধ্যে মুখ্যতম 
হইতেছে সমাচারচক্দ্রিকা। এই সাপ্তাহিক পত্রিকীখনির 
প্রথম সংখ্যা বাহির হয় ১৮২২ শ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ তারিখে । 

সমাচারচন্দ্রিকার সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
(১৭৮৭-১৮৪৮ ) ছিলেন সেকালে বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষেত্রের 
একজন দিকৃপাল । একদিক দিয় ভবাঁনীচরণ যেমন তাহার 
হাস্তরসপুর্ণ ব্যঙ্গরচনার দ্বার! হিন্দু সমাজের ধনিব্যক্তিদিগের 
কদাঁচারকে ধিক করিতে কুষ্ঠিত হন নাই, অপর দিকে 
তেমনি বিবিধ শাক্ত্রগ্রন্ত মুদ্রিত করিয়া এবং রামমোহন রায় 

১৬ 


১২২ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ 


প্রমুখ প্রতিপক্ষের সহিত শীস্্রবিচারে নি ভীঁকত। ও যুক্তিযুক্ততা! 
দেখাইয়া হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের বক্ষাকল্পে অশেষ পরিশ্রাম 
করিতে বিন্দুমাত্র কাতবতা৷ প্রদর্শন করেন নাই। 

ভবানীচরণ পদ্য ও গদ্য উভয়বদ্ধেই পুস্তক বচন! 
কবিয়াছিলেন, স্ৃতবাং তাহার মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের ছুই 
ধাবা, প্রাচীন পদ্যবন্ধ এবং আধুনিক গদ্যবন্ধ, উভয়েরই 
সম্মিলন ঘটিয়াছিল। বাঙ্গাল। সাহিত্যে উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গ 
রচনাগুলিৰ মধ্যে ভবানীচবণেব নববাবুবিলাস উল্লেখযোগ্য 
স্কান অধিকাৰ কবিয়াছে ৷ 'টেকর্চাদ ঠাকুর", দীনবন্ধু মিত্র 
প্রভৃতি প্ৰবর্তী কালেব হ্াস্তবসিক লেখকগণ সকলেই প্রায় 
কোন না কোন ভাবে ভবানীচবণের নিকট খণী | 

ভবানীচরণ যেমন ছুই পথে চলিয়াছিলেন, ঈশ্বরচগ্্র পু 
আরও অগ্রসব হইয়া বাঙ্গাল! সাহিত্যের ছুই যুগের মধ্যে 
সেহুসংযোগ করিলেন। সে যুগেব ইনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ 
সংবাদপত্রসেবী সাহিত্যিক। ১১১৮ সালে অর্থাৎ ১৮১১ 
্রীষ্টাব্দে ফাঁন্কন মাঁসে নৈহাটিব নিকটে কাচডাপাঁড়া গ্রামে 
উশ্বরচন্দ্রেব জন্ম হয়। বিদ্যালযেব শিক্ষ। পাওয়া বেশী দিন 
ইহার অদৃষ্টে ঘটে নাই; নিজেব চেষ্টাতেই ইনি বাঙ্গালা ও 
সংস্কৃত উত্তমরূপে এবং ইংরেজীও কিছু কিছু শিখিয়াছিলেন। 
১২৩৭ সালের মাঘ মাস হইতে ইঈশ্ববচন্দ্র সংবাঁদপ্রভাকর 
মামক সাপ্তাহিক পত্রিক! প্রকাশ করেন। পরে ইনি আরও 
ধ্ঠানেক সামরিক-পত্রিক! সম্পাদন কবিয়াছিলেন বটে কিন্ত 
স্বগুলির কোনটিই সংবাদপ্রভাকবের মত দীর্ঘজীবী হয় 
মাই । ১২৬৫ সালে অর্থাৎ ১৮৫৯ খ্রীষ্টান মাঘ মাসে ইহার 
পরলোকপ্রাপ্তি হয়। 


বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথ। ১১৩ 


সংবাদ প্রভাকরে ঈশ্বরচজ্দ্রেৰ নিজের ন্রেখ। ছা তাহাঁৰ 
ছাত্রস্থানীয় অল্পবয়স্ক লেখকদিগেব রচনা ,প্রকাশিত হইত। 
পববত্তাঁ কালের অনেক বিশিষ্ট কবি ও গ্রন্থকার সংবাদ" 
প্রভাকবেব পৃষ্ঠাতেই সাহিত্যস্ষ্টি কাধ্যে শিক্ষানবীশী করিয়া- 
ছিলেন। ঈশ্ববচন্দ্র যে ইহাদের সাহিত্যগ্ডক ছিলেন, একথা 
ই'হাবা সগৌববে স্বীকার কবিয়। গিয়াছেন। 

ঈশ্ববচন্দেব কবিবশক্তি শৈশবেই অভিব্যক্ত হইয়াছিল । 
বালক বয়সে তিনি কবিদলেব জন্য গান রচন। করিয়া দিতেন । 
পবে তীহাব কবিতা সবই সংবাদপ্রভাকর ও অন্যান্য সাময়িক- 
পত্রিকায় প্রকাশিত হইত । অনেক কবিতা সংস্কৃতেরু অনুবাদ, 
ছুই চাবিটি ইংবেজী হইতে অনৃদিত। ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতী- 
গুলি ছয় শ্রেণীতে পড়ে, যথা-(১) ধন্্ন ও নীতিশিক্ষা বিষয়ক, 
(২) সমাঁজ বিষয়ক (হাস্তরস ও ব্যঙ্গপ্রধানি), (৩) সমসাময়িক 
খটন! বিষয়ক, (9) প্রেমমূলক, (৫) খতু ও অন্যান্য বর্ণনা 
বিষয়ক, এবং (৬) গীতি কবিতা অর্থাৎ গাঁন। 

ঈশ্ববচন্দ্েব বচনাভঙ্গী ভিল, সংবাদপত্রসেবীব যেমন হইয়া 
থাকে, বাঙ্গ ও হাস্যরস প্রধান, লঘু, এবং সময়ে সময়ে একটু 
অশ্লীলতা-ঘে'ষা । সেট জনা স্থায়ী সাহিত্য হিসাবে তাহার 
কবিতার মূল্য নিতান্তই কম। কবিতার ছন্দে বিশেষ করিয়। 
ছড়ীজাতীয় কবিতার ছন্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়া- 
ছ্িলেন। অন্ুপ্রাদেব অযথা প্রয়োগ তখনকাব দিনের 
কবিতার অপরিহাধ্য অঙ্গ ছিল, ঈশ্বরচন্দ্রেব লেখায় ইহার 
বাতিক্রম নাই। কবিতা বিচার করিলে দেখি ঈশ্বরচন্্র 
প্রাচীন পশ্থারই করি; ভাঁরতচন্দ্র তাহার কাছে আদর্শ" 
কিন্তু ভাবের দিক দেখিলে বুঝি ঈশ্বরচন্দ্র আধুনিক পন্থার 


১২৪ বাঙ্গাল। সাহিত্যেব কথা 


প্রথম কবি; স্ুতবাঁং এ বিষয়ে তিনিই পথিকৃৎ । বাঙ্গীল। 
সাহিত্যের ভাগারে ঈশ্ববচন্দ্রেব শ্রেষ্ট দান হইতেছে স্ব-সম1€ 
ও স্বদেশ গ্রীতিব প্রবর্তন। বাঙ্গাল। দেশেব এবং বাঙ্গ।লী 
সমাজের যাহা কিছু প্রাচীন ও প্রচলিত প্রথা, তাহা যত 
নিকৃষ্ট ব। কদর্ষযা হউক না কেন, সবই ভীাহাব নিকট সুন্দর 
ঠেকিত ; গগ্ভ-পছের মধ্য দিয়া ঈশ্ববচন্দ্র তাহা ই প্রচার করিয়া 
গিয়াছেন। তাহাব সামাজিক বাঙ্গকবিতাব মূলেও এই 
প্রীতি, এবং প্রাচীন কবিদিগেব কাবা ও জীবনী সংগ্রতেও 
সেই প্রীতি । গ্রধানতঃ এই স্বদেশ ও সমাজ প্রীতিব জনা 
তাহ।ব ছাত্র শিষ়াগণ তাহাকে স।ভিতা-গতক ব্লিয়া ম্বীকাৰ 
কবিতে কু! বোধ কবেন নাই, যদ তাহার বচনাব বিরৃতকচি 
আনেক সময়ই এইসব কালেজে-পড। উদীয়মান কবিদিগের 
নিকট আদবণীব ছিল না । 

ঈশ্ববচান্দ্েব জীবিতনখালে শাহাব একখানি মাত্র বচনা- 
সংগ্রহ প্রকাশিত হয। নবগ্টিব নাম প্রবোধপ্রভ।কব। 
হিতপ্রভাকৰ এবং বোপেশ্ববিকাশ তাহার মৃত্যুব পৰ 
প্রকাশিত হয়। শেষেব বইটি প্রবোধচন্দ্রোদয় নামক সংস্ক 
নাটকেব প্রথম তিন অস্গেৰ কাব্যনুবাদ | 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
উনবিংশ শতাব্দীর শেবার্ধ 


২৮৮ 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গাল। গণ্ঠের প্রতি॥। 


ফোর্ট উষঈলিয়ম কলেজের অধ্যাপকের পাঠাপুস্তকের 
নধ্য দিয়া যে গগ্চ বীতির প্রবর্তন করিলেন তাহা ৫মাটামুটি 
একই ভবে পববন্তী কালের ইংরেজ ও বাঙ্গালী পাঠ্যপুস্তক 
বচয়িতাদেব লেখার ভিতর দিয়া উনবিংশ শতাব্দীব মধাভীগ 
মবধি চলিয়া আসিয়াছিল। একে এই আদিম গছ শ্রী 
ব। ছণ্দ কিছুই ছিল না, তাহার উপর চলিত ভীমাঁর শব্দের 
সঙ্গে অভিধানিক সংস্কত শবের উৎকট প্রয়োগের আতিশষ্য, 
সব্বেপরি সংস্কত কিংবা ইংরেজী ছণীচে বাক্যগঠন প্রণালী । 
প্রথম যুগে পণ্ডিতেরা সংক্কতের অন্করণে বাক্যবিন্যাস 
করিতেন; তাহা যদিও বা বোঁঝ! যাইত, কিন্ত অধিকাংশ-__ 
বিশেষ করিয়া পরবর্তীকালে এই শ্রেণীর সব লেখক-_ইংরেজী 
হইতে অনুবাদ করিতেন বলিয়। তাহারা বাক্য রচনায় ভবন্ু 
ইংরেজী রীতি অনুসরণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না, এই 
হেতু এই গঞ্চভঙগী ইংরেজী অনভিজ্ঞ পাঠকের নিকট একান্ত 
অবোধা ঠেফিত। বাইবেলের বাঙ্গাল। অনুবাদের মধ্যে এই 
রীতি এখনও বজ।য় আছে, কিন্তু বাঙ্গাল সাহিত্যের আমর 
হইতে এই রীতি বহুকাল হইল অন্তহিত হইয়াছে । এই 


১১৬ বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথ। 


শ্রেনীর শ্রেষ্ঠ লেখক মনীবী পাত্রী কৃঞ্চমোহন বন্দোপাধ্যায় 
(১৮১৩-১৮৮৫)। বিগ্য।কল্পদ্রম নামক গ্রন্থমালায় ইনি ইংরেজী 
গ্রন্থের অনুবাদ প্রক(শিত কনেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যা কণ্প- 
দ্রমের প্রথম খণ্ড বাহিব হয়। সাময়িক পত্রিকার মধ্য দিয়া 
সাধাবণ লোকের বোধগম্য গচ্য প্রনন্থিত হইল বটে, তবে এই 
বীতিৰ অনেক দোষ ছিল। বাঞ্জালা চলিত শবেব ও সংস্ষত 
শব্দের প্রয়োগের কোন সুনির্দিষ্ট বীতি ছিল না; বাক্যের 
বহর অযথা দীর্ঘ হইত, তাহাতে বাক্য সমাপ্তব জময়ে 
বাক্যের আবন্তের কথ। মনে থাকিত না: বাঁকো ছন্দ ব। তাল 
ন৷ থান্ডথায় শ্রুতিমাধুর্যা একেবাবেই ছিল না; বাঁক্যরচন।য় 
সংস্কৃত ব্যাকবণেব বীতিই প্রধানভাবে অবলম্বন কৰা হইত; 
এবং ছেদচিহ্কের যথোপযুক্ত প্রয়োগ না থাকায় অর্থগ্রহণে 
ব্যাঘাত ঘটিত। এই সকল দৌষ উনবিংশ শতান্দীব প্রথমার্দে 
বাঙ্গাল। সাধুভাধার গগ্ভকে নিতান্ত পন্থু কবিয়৷ রাখিয়াছিল। 
এই' অকেজো, বিশ্রী গদ্যভঙ্গীব সাহায্যে উচ্চশ্েণীর সাহিতা 
স্থষ্টি একেবাবেই অসম্ভব ছিল। 

বার্গাল৷ গছের এই সকল দোষ দূরীকৃত করিয়া যিনি 
ইহার পন্গুক্ধ মোচন করিয়া ইহাকে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের 
বাহন করিষা তুলিয়া অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন তিনি 
আধুনিক বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সন্তান পুরুষসিংহ প্রাভঃম্মরণীয় 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । পূর্বে হুগলী জেলার অধুন! 
মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র 
তেজন্থী ভ্রাহ্গণ পণ্ডিতের ঘরে ১২২৭ সালে খসর্থাৎ ১৮২০ 
্রীষ্টাব্দে ১২ই আশ্বিন তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, 
এবং পরিণত বয়সে ১২৯৮ সালে অর্থাৎ ১৪৯১ ্ীষ্টান্দে 
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১৩ই শ্রাবণ তারিখে ইহার তিরোধান ঘটে। ইহাঁর জীবন- 
কাহিনী স্ুপবিচিত | | 

সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত কবিয়৷ ফোর্ট উইলিয়াম 
কলেজে চাকুরীতে ঢুকিয়। বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা গদ্যেব পাঠ্য- 
পুস্তক বচনায় প্রবৃত্ত হন। হইহাঁব প্রথম গ্রন্থ বাস্থদেবচরিত 
কলেজ কর্তৃপক্ষের শ্রীষ্টানী মনোভাবের অনুকূল না হওয়ায়' 
প্রকাশিত হয় নাই। ১৮৪৭ শ্রীষ্টাব্বে তাহার দ্বিতীয় গ্রন্থ 
বেতালপঞ্চবিংশতিব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা গদ্যে নৃতন 
যুগ প্রবর্তন হইল, আমর। যে গদ্য এখন লিখিয়। থাকি জেই 
গদ্য ভূমিষ্ঠ হইল। তাহাব পৰে বাঙ্গালাব ইতিহাস (১৮৪৮), 
জীবনচবিত (১৮৪৯), শিশুশিক্ষা চতুর্থভাগ বা বোধোদয় 
(১৮৫১), শকুন্তলা (১৮৫৪), কথামালা (১৮৫৬), চরিতাবলী 
(১৮৫৬), মহাঁভারতেব উপক্রমণিকা পর্ব (১৮৬০) সীতার 
, বনবাস (১৮৬০), আখ্যানমঞ্জবী (১৮৬৩, ১৮৬৮) এবং ভ্রান্তি- 
বিলাস (১৮৬৯) এই কয়খানি পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। এই 
বইগুলি সবই হয় হিন্দী, নয় সংস্কৃত, নতুবা ইংরেজী গ্রন্থ 
অবলম্বনে লিখিত বটে কিন্তু সেগুলি বিষয়বস্ত ছাড়! সব্ব্বাংশেই 
নৃতন সৃষ্টি, অনুবাদ বল্িলে যাহা বুঝি তাহা নহে। অনেকের 
ধারণ। বিদ্যসাগব পাঠ্যপুস্তক-রচয়িত। মাত্র। এ ধারণ 
নিতান্তই ভূল; হহার স্বাধীন রচনা-__সংস্কৃতভাষা। ও সংস্কৃত 
সাহিত্য শাম্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া 
উচিত কি ন। এতদ্বিধয়ক প্রস্তাব ( ছুইখগ্ ), বহুবিবাহ রহিত 
হওয়া উচিত কিন! এতদ্বিষয়ক বিচাব ( ছুইখণ্ড ), বিদ্যাসাগর 
চরিত (স্বরচিত ), প্রভাবতীসম্তাঁবণ-_সাহিত্য হিসাবে পরম 
উপ্$দেয়। শুধু যে সাধুভাষায় গুরুগন্ভীর ছ'দে লিখিতেই ইনি 
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দক্ষত। দেখাইয়াছিলেন, তাহাঁও নহে । বেনামীতে বিদ্যাসাগর 
মহাশয় কয়েকখানি বিতগ্ামুলক বই লিখিয়াছিলেন, যেমন 
ব্রজবিলাস, রত্বপরীক্ষা! ইতাঁদি । কথ্য ভাবায় লেখা এই বইঈ- 
গুলির রচনাভঙ্গী ও রসিকতার ভুলনা মিলে ন।। এই সব 
বই ছাড়া তিনি উপক্রমণিক! ও ব্াকরণকৌমুদী এই ছুইখানি 
সংস্কৃত বাকরণের বই বাঙ্গালায় লিখিয়া বাঙ্গালী ছাত্রদিগের 
সহজে সংস্কৃত শিক্ষার পথ ম্ুগম করিয়। দিয়াছেন। বনু 
সংস্কৃত গ্রন্থের বিশুদ্ধ সংস্করণও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

বাঙ্গাল! সাধুভাষার গদ্যের জনক বিদ্যাসাগর _এ কথাটা! 
একেবারেই অত্যুক্তি নহে । পুবববর্তী বাঙ্গালা গদ্যের বিকৃত 
কঙ্কালে মেদ মাংস রক্ত সংযোজন এবং শ্রীণ সঞ্চারণ করিয়া 
বিদ্যাসাগর মহ।শয়ই ইহাকে সাধারণ ব্যবহাধ্য জীবন্ত ভাব। 
রূপে দা করাইয়া দেন। পদোর যেষন ছন্দ ও যতি আছে, 
গদোরও তেমনি একটা তাল আদছে। বিদ্যাসাগব মঠাশয়ই 
সর্বপ্রথম বাঙ্গাল। গদোর তাল লক্ষ্য করেন এবং ত্দন্নযাঁয়ী 
বাক্য গঠন করিয়া ম্ললিত গদ্য ভঙ্গীর প্রবর্তন “করেন। 
পৃরেরেকার গদ্যে হয় শুদ্ধ দাতভাঁঙ্গ। সংস্কত অথবা চলিত ইতর 
শব্দের অযথা বাঁছল্য থাকিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই ছুই-, 
জাতীয় শবের প্রয়োগের মধ্যে একটা সামপ্রস্ত স্থাপন 
করিলেন, তাহাতে ভাষার ওজন্বিতা নষ্ট হইল না অথচ 
রচনার লালিত্য বার রহিল। মোটামুটি বলিতে গেলে 
বাঙ্গাল গদ্যের প্রবর্তনে ইহাই বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব, ইহারই 
অভাবে ১৮৪৭ সালের পুব্বেকার বাঙ্গালা! গদ্য সাহিত্যের 
বা সাধারণ কাঁজ কম্মের ভাষ! হইবার যোগাত। লাভ করিতে 
পারে নাই। 
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'অাঙ্গালী গদ্যেব প্রবর্তনে বিদ্যাসাঁগব মহাশয়ের প্রধান 
সহযোগী ছিলেন অক্ষয়কুমার দন্ত (১৮২০-১৮৮৬)। নবদ্বীপের 
নিকটে বদ্ধমান জেলায় চুপী নামক গ্রামে অক্ষয়কুমার জন্মগ্রহণ 
কবেন। ইহার গিতাব নাম গীতাম্বব এবং মাতার নাম 
দয়াময়ী। বাল্যকালেই অক্ষয়কুমাৰ কলিকাতায় আসেন এবং 
ওবিয়েপ্টাল সেমিনাবীতে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন কবেন। 
অবস্থাগতিকে তাহাকে স্কুল ছাড়িতে হয়, তবে নিজের চেষ্টায় 
গৃহে অধ্যয়ন কবিয়! গণিত, ভূগোল, পদার্থবিদ্য। প্রভৃতি নান। 
বিষয়ে ব্যৎপন্তি লাভ কবেন। ব্রাক্মপমাজ কর্তৃক ১৮৪৩ 
খীষ্টাব্দে তত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। “ অক্ষয়কুমার 
ইহর প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং বাব বসব ধরিয়। 
পত্রিকাটি সম্পাদন কবেন। তত্ববোধিনী পত্রিকায় অক্ষয়- 
কুমারেব বিবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত । এই সকল প্রবন্ধ 
একত্র কবিয়! তিনি পৰে পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইহার 
প্রথম পুস্তক বাহ্যবস্তব সহিত মানব প্রকৃতিব সম্বন্ধ বিচার 
প্রথম'ভীগ প্রকাশিত হয় ১৭৭৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮৫১-৫২ 
খীষ্টান্দে। তাহাৰ পব এই গ্রন্থেব দ্বিতীয় ভাগ, চাকপাঠ 
তিন ভাগ, ধর্মনীতি, ভাবতবর্ধীয় উপাসক সম্প্রদায় ছুই ভাগ 
ইত্যাদি পুস্তক প্রকাশিত হয়। 

অক্ষয়কুমারের অধিকাংশ বচন! ইংরেজী হইতে সংকলিত। 
ভাবতবর্ষায় উপাসক সম্প্রদায় দ্বিতীয় ভাগে হহাব নিজস্ব 
কথা অনেক আছে। অক্ষয়কুমারের রচনাভঙ্গী বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের লেখার তুলনায় যথেষ্ট নীবস ও লালিত্যহীন 
হইলেও বৈজ্ঞানিক বিষয় বর্ণনাৰ পক্ষে অনুপযোগী নহে। 
সাহিত্যিক হিসাবে অক্ষয়কুমারের কৃতিত্ব হয়ত খুব বেশী 
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নহে; কিন্তু আমাদের দেশে বিজ্ঞান আলোচনার 'থপ্রদর্শক 
হিসাবে তাহার স্থান বিশেষ উচ্চে। 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পন্থা? অবলম্বন করিয়া উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে ধাহার! বাঙ্গাল। গদ্যের প্রতিষ্ঠায় বিশেষ 
সহায়তা করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন 
'রাজ। রাঁজেন্দ্পাল মিত্র, তার।শস্কর তর্করত্ব, রামগতি ন্যাঁয়রত্ব, 
রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী প্রসন্ন সিংহ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 
এবং কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যা। 

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (১৮২২-১৮৯১) পিতাব নাম জন্মেজয় 
মিত্র। ইনি অনেকগুলি বৈষ্ণৰপদ বচনা করিয়াছিলেন। 
রাজেন্দ্রলালের প্রপিতামহ বাজ! পীতান্বর মিত্র বাহাদুরও 
ভক্ত বৈষ্ণব ও কবি ছিলেন। এইবপ সাহিত্যিক বংশে 
রাজেন্দ্রলালের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইংবেজী স্কুলে কিছুকাল 
পড়িয়। রাজেন্দ্রলাল ডাক্তাবী পড়িতে আরম্ভ করেন । ডাক্তারী 
পরীক্ষায় ইহার উত্তরপত্র হাঁরাইয়। যাওয়ায় ইনি পরীক্ষায় 
সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই । তাহার পর এসিয়াটিক 
সোসাইটীর আ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী ও লাইব্রেরিয়ানেব পদে 
নিধুক্ত হন। এইখানে থাকিয়৷ তিনি বু ভাষায় ব্যুৎপত্তি 
লাভ করেন এবং প্রত্বতত্ব ও প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে অনেক 
গ্রন্থ রচন। ও সম্পীদন করিয়া দেশে-বিদেশে অভূতপূর্ব সন্মান 
লাভ করেন। কিন্ত প্রত্বতত্বের গবেষণায় আক নিমগ্ন 
থাকিয়াও রাজেন্দ্রলাল বাঙ্গ'ল। সাহিত্যের চর্চায় অবহেল। 
করেন নাই। কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক ছাড়া ইনি ছুইখানি 
মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা! ছুইটি সেকালে 
বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। 


বাঙ্গালা সাহিত্যের _ কথা ্‌ 


১২৫৮ নলের অর্থাৎ ১৮৫১, ীষটান্দের কাত্তিক মম 
বিবিধার্থপংগ্রহের. প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এইটিই, 
বোধ: হয় প্রথম সচিত্র বাঙ্গীল। মাসিক পত্রিকা ॥ বিবিধার্থ- 
সংগ্রছে রাজেন্দ্রলাল বিজ্ঞান, ইতিহাস, রহস্তকাহিনী 
ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে সাধারণ লোকের পাঠযোগ্য প্রবন্ধ 
প্রকাশ করিতেন। কয়েক বৎসর অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত, 
হইবার. পর বিবিধার্থসংগ্রহ ১৭৮১ শকাবে অর্থাৎ ১৮৫৯, 
ীষ্টাবে উঠিয়া যায়। পর বৎসর হইতে কাঁলীপ্রসন্ন সিংহের 
সম্পাদকতায় ইহার নব পর্ধ্যায় প্রকাশিত হয়। ইহাও বেশী 
দিন টিকে নাই। ইহার ছই তিন বৎসর পরে রাজেন্দ্রলাল 
রহস্যসন্দর্ড নামক পত্রিকা বাহির করেন।' রহস্তসন্দর্ভের 
ছয় খণ্ড রাজেন্দ্রলাল সম্পাদন করিয়াছিলেন। . এ 

তারাশঙ্কর তর্করত্বের কাদস্বরী সেযুগের: একটি উৎকুষ্ট 
"শ্রন্থ। ইহা! বাণভট্রের সংস্কৃত গগ্ কাব্য কাদম্বরী অবলম্বনে 
রচিত। তারাশঙ্করের অপর পুস্তক রাসেলাসের মূল হইতেছে 
জনসন সাহেবের রচিত ইংরেজী উপন্াসখানি। ্ 

তারাশঙ্কর তর্করত্বের মত রামগতি ন্ায়রত্বও : সংস্কৃত 
কলেজের ছাত্র। ইনি অনেকগুলি পাঠ্পুত্তক : এবং 
রোমাবতী নামক আখ্যায়িকা রচনা করেন। . ইহার রচিত. 
বাঙ্গাল! ভাষা ও বাঙ্গাল সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব নামক, 
বাঙ্কালা সাহিত্যের ইতিহাস ১৮৭৩ খরী্টাবদ প্রকাশিত হয় ।':. 
এ জস্কৃত কলেজের অপর এক স্থৃবিখ্যাত ছাত্র দ্বারকা নাথ 
র বিষাভৃষণ: সেকালের একজন শক্তিশালী জেখক. ছিলেন 
হার সম্পাদিত সোমপ্রকাশ তখনকার. দিনে বিশেষ প্রতিপত্তি ৃ 













১৩২ বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথ! 


কালীপ্রসন্ন সিংহ ছিলেন অদ্ভুভকণ্মী। মনীষী । ইনি 
কয়েকটি মাসিক পত্র পরিচালন! করিয়াছিলেন এবং বনু 
বাঙ্গালা গ্রন্থ রচন। করিয়া বাঙ্গাল! সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়। 
গিয়াছেন। মহাভারতের বাঙ্গাল! অনুবাদ ইহার কীন্তি। 
. কালীপ্রসম্নের কথা পরে বিস্তৃতভাবে বলা হইতেছে । 

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪ ) নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত বংশে জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন। ইংরেজী শিক্ষায় 
উচ্চশিক্ষিত হইয়াও তিনি ব্বধন্মে ও স্বসমীজের আচঢারবাবহারে 
আস্থা কখনও হারান নাই । সেই অনাচার ও অবিশ্বাসেব 
যুগে পরিবদ্ধিত হইয়াও যে তিনি অবিচলিত থাঁকিতে পাবিয়া- 
ছিলেন ইহ! কম দৃঢ়চিন্ততার পরিচায়ক নহে। ১৮৬৮ সাল 
হইতে এডুকেশন গেজেট ও জাপ্তাহিক বাণ্তাবহ পত্রিকার 
ভার ভূদেবের হস্তে স্স্ত হয়। তীহার বনু প্রবন্ধ ও পুত্ীক 
এই পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। পুষ্পাগ্ুলি, 
আচাব প্রবন্ধ, পারিবাবিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ ইত্যাদি 
পুস্তকের মধ্য দিয়া দেশহিতৈষণা, স্বধন্ধনিষ্ঠা, চরিব্রগঠন 
ইত্যাদির শিক্ষা অতি সুন্দব ও সহজ ভাঁবে প্রদত্ত হইয়াছে । 
এই' হিসাবে এই গ্রস্থগুলির আদব চিরকালই থাঁকিবে। 
স্বপ্নলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস ভূদেবের অপূর্ব ন্ট । 

ভূদেব এবং মধুকুদনের সহপাঠী রাজনারায়ণ বন্থু (১৮২৬ 
১৯০০ ) সাহিত্যিক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন নাঁ। কিন্তু ইহার 
ক্ষুদ্র পুস্তক সেকাল আর একাল বাঙ্গালা ভাষাব একটা 
উপাদেয় বই। বইটির ভাষা লদ্ষু এবং মনোজ্ঞ । 

কৃষ্ককমল তট্াঁচাধ্য সেকালের একজন বিখ্যাত বিদ্বান্‌ 
মনীষী ছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ ও আইনবেত্তা বলিয়া ইহার খুব 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ১৩৩ 


খ্যাতি ছিল। বিদেশী ভাব হইতে মনোজ্ঞ কাহিনী অবলম্বন 
করিয়! ইনি ছুই একটি বই লিখিয়াডিলেন। ইহার লিখিত 
এই কাহিনীগুলি সাধারণ পাঠকের চিত্তাকর্ষক হইয়।ছিল, 
এবং বন্কিমচন্দ্রের প্রবর্তিত বাঙ্গাল! উপন্যাসের পথ পবিষ্কীৰ 
করিয়াছিল। কৃষ্ণকমলেব হুরাঁকাঙক্ষের বৃথা ভ্রমণ সিপাহী- 
যুদ্ধের সময়ে ১৮৫৭ কিংবা ১৮৫৮ ্রষ্টান্দে প্রকাশিত হয় । ইনি 
বিচারক নামে পঞ্রিক। প্রকাশ করিয়াছিলেন । বিভিন্ন 
পত্রিকায় ইহার মৌলিক রচন! ও অনুবাদ প্রকাশিত হইত । 
ফবাসী হইতে অনুদিত পল-বঞ্জিনিয়। কাহিনী অবোধবন্ধৃ 
পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বাল্যকালে এই, কাহিনী 
ববীন্দ্রন।থকে মু্ধ করিয়াছিল । 


২২০ 
বাঙ্গাল৷ কাব্যের অভ্যুদয় 


উনবিংশ শতাব্দীব মধ্যভাগ অবধি বাঙ্গাল! সাহিত্যের ছুই 
ধারা সমানে চলিয়া আপসিতেছিল। এই ছুই ধাবা হইতেছে 
বৈষ্ণব পদাবলী ও পৌরাণিক কাব্য, এবং ভারতচন্দ্রের 
অন্নদামঙ্গলের রীতির লৌকিক কাহিনী কাব্য। ইহার উপর 
বৈঠকী সঙ্গীত ও তঙ্জা এবং কবি গান এই ছুই তিন রকমের 
রচনার সমাদর যথেষ্টই ছিল। বৈষ্ণব পদাবলী ও পৌরাণিক 
কাব্যপদ্ধতির কবিদিগেব মধ্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি 
হইতেছেন রঘুনন্দন গোস্বামী (জন্ম ১১৯৩ সাল)। ইহার 
রচিত তিনখানি কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে । রামরসায়নে 
ব্রামায়ণকাহিনী, শীতমাল।য় কৃষ্ণলীলাবিষ্য়ক গীত, এবং 


১৩৪ বাঙ্গাল! সাহিত্যের কা 


রাধামাধবোদয়ে বিবিধ ছন্দে রাঁধাকৃষ্ণের লীল। বণিত আছে । 
রামরসায়ন অতি স্থললিত কাব্য; ইহা! প্রচলিত বাঙ্গাল। 
রামায়ণ কাবোর সকলগুলি হইতে বৃহৎ । এইটিই কবির প্রথম 
রচন। বলিয়া অনুমান হয় । রাধামাধবোদয় ১৭৭১ শকাব্ে 
অর্থাৎ ১৮৪৯ শ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হইয়াছিল । ভারতচন্দ্রের পদ্ধতি 
কবিদিগের মধ্যে সর্ববপ্রধান ছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার 
এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । মদনমোহন সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের সহপাঠী ছিলেন। পাঠ্যাবস্থাতেই ইনি ছুইখানি 
কাব্য রচনা করেন, রসতরঙ্গিণী ও বাসবদত্তা । শেষের বইটি 
স্থবন্ধু রচিত সংস্কৃত বাসবদত্তা অবলম্বনে রচিত। ইহাতে 
মদনমোহন বিশেষ ছন্দঃ-চাতুর্ধ্য দেখাইয়াছেন। ইহার 
রচিত শিশুশিক্ষা নামক প্রাথমিক তিন খণ্ড পাঠ্যপুস্তকও 
তখন খুব চলিত। কবিত্ব শক্তিতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মদনমোহন 
হইতে অনেক বড়। ঈশ্বরচন্দ্র এক হিসাবে পূর্বপদ্ধতির 
শেষ কবি এবং নৃতন পদ্ধতির আদি কবি। দেশগ্রীতি ইহার 
কাব্যে নৃতন ঝঙ্কার তুলিল, তাহাতে তখনকার দ্রিনের 
উদ্দীয়মান কৰি ও শিক্ষিত যুবকেরা ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইল । 
ঈশ্বরচন্দ্র এবং তাহার এই শিশ্তগণের দ্বারাই বাঙ্গাল। কাব্যের 
অভ্যুদয়বার্ত বিঘোষিত হইল। 

ঈশ্বরচন্দ্রের শিষ্তের! তাহার সম্পাদিত সংবাদপ্রভাকর 
ও সংবাদসাধুরঞ্জন পত্রিকায় নিজেদের রচন। প্রকাশ 
করিতেন। উত্তরকালে অনেকেই কেহবা কবি কেহ বা 
নাট্যকার ও ওপন্তাসিক হিসাবে যশোলাভ করিয়া! গিয়াছেন। 
ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন দ্বারকানাথ অধিকারী, 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র এবং বন্কিমচন্দ্র চট্টো- 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথা ১৩৫ 


পাধ্যায় ॥ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও কিছু পবিমাঁণে ঈশ্বর- 
চন্দ্ের পন্থার অন্থুসরণ করিয়াছিলেন । 

ঈশ্বরচন্দ্র বাঙ্গাল! কাব্যে ঘষে আধুনিকতার সুত্রপাত 
করিলেন তাহা৷ তাহার শ্রেষ্ঠ শিষ্য বঙ্গলালের কবিতায় 
বিকসিত হইয়া উঠিল। *'রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয় 
কালনার নিকটে বাকুলিয়া গ্রামে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে ।» ১৮৮৭ 
্রীষ্টাব্দে ইনি দ্েহত্যাগ কবেন।' রঙ্গলালের জ্যেষ্ঠ জাত। 
গণেশচন্দ্রণ্ড কবিতা রচনা কবিতেন। রঙ্গলাল ইংরেজী ও 
সংস্কতে সমান ব্যুৎপত্তি লাভ কবিরাছিলেন। গুরুব মত 
ইনিও প্রথমে কবিব গান বচন। করিতেন । তখনকার বিবিধ 
সাময়িক-পত্রিকায় ইহাব কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। 
ছোট ছোট মৌখিক কবিতা এবং সংস্কৃত ও ইংরেজী হইতে 
অনুদিত কবিত! ও কাব্য ছাড়া ইনি চারিখানি মৌলিক কাব্য 
, রচনা করিয়াছিলেন-_পদ্ষিনী উপাখ্যান, কর্ম্মদেবী, শুবনুন্বরী 
এবং কাঞ্ধীকাবেবী। পদ্মিনী কাব্য প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ 
খ্রীষ্টাব্দে ; কাঁব্যটীব বিষবস্ত হইতেছে মেওয়ারের বাণী পদ্মিনী 
ও সম্রাট অলাউ-দ্‌-দীনেব কাহিনী । কর্ম্মদেবী ও শূরুন্দরীর 
বিষয়বন্তও রাজপুত-ইতিহাঁস হইতে গৃহীত। কাক্ধীকাবেরীর 
মূলে আছে উত্ভিষ্যার এক রাজকন্যাব প্রাচীন এঁতিহাসিক 
কাহিনী। 

রঙ্গলালের কাব্যেব মূল স্ব হইতেছে দেশপ্রীতি ও 
স্বাধীনতাপ্রিয়তা। তাহার গুকর কাব্যে দেশগ্বীতি 
ফুটিয়াছিল বটে, কিন্ত সে প্রীতি আত্মসচেতন ছিল না। 
তাহ। ছাড়া, ঈশ্ববচন্দ্র স্বাধীনতাপ্রিয়তা অবধি পৌছাইতে 
পারেন নাই। রঙ্গলাল গুকর অপেক্ষা এক ধাপ 


১৩৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


আগাইয়া গিয়াছেন। রঙ্গললের ভাবাও ঈশ্বরচন্দ্রের ভাষা! 
অপেক্ষা অধিকতর মাজ্জিত। বঙ্গলাল অনেক ভাব ইংবেজ 
কবি ক্ষট, মূর এবং বায়রনের লেখা হইতে লইয়া আত্মসাৎ 
করিয়াছেন ; ঈশ্বরচন্জঞের ততদূর ক্ষমত। ছিল না। সর্ধবশেবে, 
ঈশ্বরচন্দ্র সংবাদপত্রসেবী ছিলেন, স্থৃতরাং সাধারণ লোকের 
মনস্তুষ্টির জন্য তাহাকে ভাণড়ামিও কবিতে হইত। রঙ্গলালের 
সে ছুর্ভাগ্য হয় নাই। রঙ্গলাল যথার্থই আধুনিক বাঙ্গালা 
সাহিত্যের প্রথম কবি। তবে পুবেরবর ধারা তিনি একেবারে 
কাটাইয়। উঠিতে পারেন নাই ; পু্বববান্তী সাহিত্যেব প্রথামত 
তাহার কাঁকোও উপাখ্যান এবং বর্ণনাটাই মুখ । 

দ্রীনবন্ধু মিত্র গ্রথমে কবিতা লিখিতেন বটে, কিন্ত পরে 
তিনি নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়া যশম্বী হন এবং কাব্য- 
রচন। ছাড়িয়া! দেন। দীনবন্ধুর কবিতায় কোনই বিশেষ 
নাই । তাহার নাটক সম্বন্ধে পৰে আালোচন। করা যাইতেছে। 

এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের (১২৪৪-১৩১৩) নাম 
করিতে হয়। ইহার কাব্য প্রধানত ধর্ম ও নীতি-বিষয়ক। 
কৃষ্চন্দ্রের লেখায় সংস্কৃত এবং ফাবমীর ছায়া আছে। ইহার 
প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্য সভ্ভাবশতক ১২৬৭ সালে প্রকাশিত 
হয়। কতকগুলি উৎকুষ্ট গানও ইনি রচনা করিয়াভিলেন। ৮৮ 


২৩০০ 
বাঞ্গাল। নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ 
প্রাচীনকালে বাঙ্গালাদেশে যাত্রার ধরণে নৃত্যগীতের অভিনয় 
হইত। তিন চারিটি পাত্রপাত্রী গীতের সাহাঁষ্যে অনুরূপ 
অঙ্গভঙ্গি করিয়া ' পৌরাণিক ঘটনাঁবিশেষের অভিনয় করিত। 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ১৩৭ 


যে নট বুদ্ধ বা! বৃদ্ধার চরিত্র সাজিত (সেকালের ভাষায় “কাচ 
কাচিত”) তাহারই উপর হাস্তর্সন্থষ্টির ভার ছিল। এইরূপ 
অভিনয়ের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাই ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে ; 
ক্ীচৈতন্থ তাহার মেসে?চন্দ্রশেখর আলচার্যের গৃহে রুক্মিনীহরণ 
অভিনয় করিয়াছিলেন। পাঁচালীর গানে গায়ক চীমর 
ঢুলাইত ও অঙ্গভঙ্গি করিত বটে, কিন্তু তাহ নাটকের অভিনয় 
নহে, কারণ দ্বিতীর অভিনেতা ছিল না। কথকতার সম্বন্ধেও 
এই কথা বল! চলে । 
পুরর্বকাঁলে বাত্রার কোন বাঁধ। পাল! ছিল ন1। শুধু পালার 
গ।নগুলি নির্দিষ্ট ছিল, আর কথা অভিনেতার নিজেরাই 
যোগাইত। প্রধানতঃ কৃষ্ণলীলাবিষ্যক পদ লইয়াই সেকালে 
যাত্রা! বা নাটগীত হঈত। আর কৃষ্ণলীলার মধ্যে কালিয়দমন 
কাহিনীই অধিক জনপ্রিয় ছিল, এবং ইহা লইয়া কৃষ্ণযাত্রা 
, আরম্ভ হয় বলিয়া যাত্রা বা কৃঞ্ণঘাত্রার নামান্তর ছিল 
কালিয়দমন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হুইতে যাত্রা! 
বিশেষভাবে সমাদৃত হইতে থাকে। ভ্রীদাম ও সুবল এই 
ছুই ভাই এবং পরমানন্দ অধিকারী কৃষ্ণধাত্রার অভিনয়ে 
অতিশয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন । হ্হার্দের অব্যবহিত পর 
হইতে বাধা যাত্রাপালার সৃষ্টি হয়। এই সময়ের শ্রেষ্ঠ 
যাত্রাওয়ালা হইতেছেন গোবিন্দ অধিকারী ও কৃষ্ণকমল 
গোন্বামী। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে কলিকাতা 
অঞ্চলে বিদ্যাস্ুন্দর যাত্রার প্রচলন হইল। এই অঞ্চলের 
লোকের রুচি তখন অতিশয় বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। 
যাহ হউক, একথা ঠিক যে প্রাচীন ঘাত্র। হইতে বাঙ্গাল! 
নাটকের উৎপত্তি হয় নাই । বাঙ্গাল! নাটকের উৎপত্তি হইয়াছে 
১৮ 


১ঠি৮ বাঙ্গালা সাহত্যেব কথ। 


ইংরেজী ষ্রেজ বা নাটম্ঞ্চ প্রবর্তনেব পব হইতে । বাঙ্গাল 
নাটকের গঠনে ইংরেজী নাটক এবং সংস্কত নাটকেব প্রভাব 
তুল্যরূপেই আছে। বাঙ্গাল কথাবার্তা ও গান-যুক্ত নাটক- 
পাল। লইয়৷ প্রথম অভিনয় হয় অষ্টাদশ শতাব্ধীব একেবাঁবে 
শেষে। হেবাসিম লেবেডেফ নামে একজন কশ ১৭৯৫ 
খীষ্টাব্দে কলিকাতায় একটি নাট্যশালা স্থাপিত কবিযা তথা 
ছুইখানি ইংবেজী নাটকেব বাঙ্গাল। অনুবাদ বাঙ্গালী নট ও 
নটাদিগেব দ্বাবা অভিনয় কবাইয়াছিলেন। নাটক ছুইটিতে 
ভারতচন্দ্রেব গাঁন সংযোজিত হইয়াছিল। প্রথম অভিনয় হয 
১৭৯৫ শ্রীষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বব তাবিখে এখং শেষ অভিনয হয় 
১৭৯৬ শ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ তাবিখে। ইহা পব বন্ছক।ল 
আর বাঙ্গাল! নাট্যশালা! অথবা বাঙ্গালা নাটনেব অভিনয 
সম্বন্ধে কোন কথ। জানা যাঁয় না । ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রসন্নকুমাব 
ঠাকুব এক নাট্যুশালা। স্থাপিত কবেন। দেশীয় বক্তি 
প্রতিষ্ঠিত ইহাই প্রথম নাট্যশাল!। ইহাতে যে কয়খানি 
নাঁউক অভিনীত হইয়াছিল সেগুলি সবই ইংবেজী । তাহাব 
পর ১৮৩৫ খ্রীষ্টার্ে কলিকাত। শ্যামবাঁজাবে নপীনচন্দ্র বস্ুব 
বাড়ীতে একটি নাট্যশাল। স্থাপিত হয; এখানে বিদ্যাস্ুন্দব 
কাহিনী নাটকাকাবে গ্রথিত হইয়া অভিনীত হইয়াছিল । 
এই থিয়েটার অন্বন্ধে আর কিছু জান যায় নাই । 

বাঙ্গালা নাটকেব অভাবেই সেযুগে বাঙ্গাল! নাট্যশাল! 
স্প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই ; এই অভাব তখন অনেকেই 
বোধ কবিয়াছিলেন। ইহার মোঁচনের চেষ্টায় উনবিংশ 
শতাব্দীর থৃঞ্চম দশকে বাঙ্গীল। নাঁটক বচনার স্থত্রপাত হইল । 
ইহার পুর্বে ষে ছুই একটি সংস্কৃত নাটক ব৷ প্রহসনেব অন্থবাঁদ 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ১৩৯ 


বাহির হইয়াছিল, সেগুলিকে কাব্যান্থুবাদ বলাই সঙ্গত ; কোন 
কোনটিতে কথোপকথন অন্নস্বল্প থাকিলেও তাহা অভিনয়ের 
জন্য রচিত হয় নাই ।”“যতদুর জানা গিয়াছে তাহাতে বোধ 
হয় ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্বে প্রকাশিত নীলমণি পালের রত্বাবলী 
নাটিকাই 'প্রথম স্মুত্রিত বাক্ষাল! নাটক। তাহার পর ১৮৫২ 
ব্ষ্টাব্দ হইতে বাঙ্গালা নাটক রচনা অবিচ্ছিন্নভাবে 
চলিয়াছে। প্রথম যুগের বাঙ্গীল৷ নাটক অধিকাংশই সংস্কৃত 
নাটকের গল্প অনুসরণে লিখিত। মৌলিক নাটকগুলির 
বিষয়বস্ত্র সব সামাজিক, যেমন বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ 
ইত্যাদি । ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হরচন্দ্র ঘোষের ভান্থুমতী- 
চিন্তবিলাস শেক্স্পীয়রেব মার্চেট অব ভিনিস্‌ অবলম্বনে 
লেখা । কালীপ্রসন্ন সিংহ যে চাবিখানি নাটক রচনা 
করিয়াছিলেন, তাহা মধ্যে প্রথম বাবু নাটক ১৮৫৩ কিংবা 
১৮:৪ শ্রীষ্টাবে প্রকাশিত হয়। নন্দকুমাব রায়ের অভিজ্ঞান 
শকুস্তল ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৫৭ সালের ৩০শে 
জানুয়ারী আশুতোষ দেবের বাড়ীতে অভিনীত হয়। ৮সুদ্রিত 
বাঙ্গাল! নাটকেব ইহাই প্রথম অভিনয়। 

বাঙ্গালা নাটকের আদিযুগের 'প্রধান নাট্যকাঁর ছিলেন 
বামনাবায়ণ তর্করত্ব (১৮২২-১৮৮৬)। ইনি সংস্কৃত কলেজের 
ছাত্র ছিলেন এবং পরে অধ্যাঁপকও হইয়াছিলেন। নাটক 
হিসাবে খুব উৎকৃষ্ট না হইলেও রামনারায়ণের নাটকগুলি 
অভিনয়ে ভালই উৎরাইত; নাট্যকার “নাট্রকে রামনারায়ণ” 
নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। ইহার প্রথম নাটক কুলীনকুল- 
সর্বস্ব ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এইটি এবং ১৮৬৬ 
খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত নবনাটক ছাড়। রাঁমনারায়ণের আর সকল 


০ 


১৪৩ বাঙ্গাল সাহিত্যের কথ! 


নাটকই পৌরাণিক বিষয় অথবা সংস্কৃত নাটক কাহিনী 
অবলম্বনে রচিত। ইনি কয়েকখানি প্রহসনও রচন! 
করিয়াছিলেন। 

নাটক এবং প্রহসন লইয়াই অদ্বিতীয়প্রতিভাসম্পন্ন কবি 
মাইকেল মধখুস্থদন দত্ত ইংবেজী সাহিত্যে চর্গ ছাঁড়িরা 
বাঙ্গাল। সাহিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। বাঙ্গাল সাহিত্যের 
বোধ করি সেইটিই জর্বাপেক্ষ। শুভ দিন। ১২৬৫ সালে 
অর্থাৎ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে শর্ষিষ্টা নাটক প্রকাশিত হয় । ইহাই 
বাঙ্গালায় প্রথম উৎকৃষ্ট নাটক । তাহাঁব পব বসব যথাক্রমে 
নব্য এঝ প্রাটীনপন্থীদের বিদ্রপ কবিয়া একেই কি বলে 
সভ্যতা? এবং বুড় সালিকের ঘাঁড়ে রে! নামক ছুইখানি 
প্রহসন রচিত হয়। এই প্রহসন দুইটি সম্বন্ধে এই কথা 
বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পরবর্তী কাঁলেব প্রায় সব প্রহসন 
এই ছণচে ঢাল! এবং এই ছুইটি এখনও অপবাজিত রহিয়াছে । 
১২৬৬ সালেই মখুস্দনেব অপব ছইখাঁনি নাটক-__কৃষ্ণকুমারী 
নাটক ও পদ্মাবতী নাটক-_ প্রকাশিত হয়। মধুন্দনের 
কাব্যপ্রতিভার আলোচনা পরে করিব । 

মধুস্থদন নাটক রচন! পবিত্যাগ করিলে বাঙ্গালার শ্রেষ্ট 
নাটক রচয়িতার আবির্ভাব ঘটিল। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ 
ঢাকা হইতে ১৮৬০ শ্রীষ্টাবে প্রকাশিত হইয়া শুধু বাঙ্গাল! 
সাহিত্য-ক্ষেত্রে নহে সমাজে এবং বাষ্ট্রে আলোড়ন উপস্থিত 
করিল। 

কীচড়াপাড়ার কয়েক ক্রোশ উত্তরপূর্ষ্রে, নদীয়া জেলায় 
চৌবেড়িয়া গ্রামে ১২৩৬ সালে অর্থাৎ ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে 
দীনবন্ধু মিত্রের জন্ম হয়। বাল্যকালে কলিকাতায় ইন্ুঙ্গে 


বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথা ১৪১ 


পরে হিন্দুকলেজে শিক্ষা লাভ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি 
ঈশ্বরচক্দজ গুপ্তের অন্থুকরণে কবিতা! রচন! করিতে থাকেন। 
প্রথম বয়সে রচিত তাহার বহু কবিতা ঈশ্বরচন্দ্রের সম্পাদিত 
পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কলেজ পরিত্যাগ করিয়া 
দীনবন্ধু ডাকবিভাগে কশ্ম গ্রহণ করেন। চাকুরী হইতে 
অবসর লইবার বহুপূর্ব্েই ১১৮০ সালে অর্থাৎ ১৮৭৩-৭৪ 
্রষ্টান্দে তাহার অকালমৃত্যু ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্র সহিত 
দ্ীনবন্ধুর পরম সৌহাদ্দ্যি ছিল। 

সেকালে বাঙ্গাল। দেশে নীলের খুব চাষ হইত। নীল- 
করের সকলেই ছিল ইংবেজ। তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
চাষীদের উপর অযথা অত্যাচার করিত। নীলদর্পণ নাটকে 
দীনবন্ধু নীলকরদিগের অমানুষিক অত্যাচারের কিছু কিছু চিত্র 
অস্কিত করিয়াছিলেন। নাটকখানি এবপ যথাঁথভাবে এবং 
* সহৃদয়তার সহিত লিখিত যে, ১৮৬০ শ্রীষ্টাবে প্রকাশিত হওয়! 
মাত্রই দেশে নীলকরদিগের বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত 
হইল। প্রকাশিত পুস্তকে দীনবন্ধুব নাম ছিল না, থাকিলে 
তাহার হয় ত চাকুরী যাইত; কারণ সে সময়ে শাসনকর্তৃ- 
পক্ষের নিকট নীলকর সাহেবদের প্রচণ্ড প্রতিপত্তি ছিল। 
মধুস্থদন নীলদর্পণ ইংরাজীতে অনুবাদ কবেন, ইহাতেও তাহার 
নাম ছিল না। প্রকাশক বলিয়। পাত্রী লঙ. সাহেবের নাম 
ছিল। নীলকরেবা লঙের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা 
আনিল। বিচারে লঙ. সাহেবের একমাস কারাবাস ও 
হাজার টাকা জরিমানা হইল । জরিমানার টাঁকা কালীপ্রসন্ন 
সিংহ তৎক্ষণাৎ দিয়া দিলেন। কিন্তু এত করিয়াও 
নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন রোৌধ করা গেল না; 


১৪২ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ 


দীর্দর্পণের অনুবাদ বিলাতে পৌছিল, সেখানেও আন্দোলন 
উপস্থিত হইল। এবং অন্পকাল মধ্যেই নীলকরদিগের 
অত্যাচার প্রশমিত হইল। 
নীলদর্পণের পর দীনবন্কুর এই নাটকগুলি প্রকাশিত 
হইয়াছিল__নবীনতপস্থিনী (১৮৬৩), বিয়েপাগল। বুড়ে। 
(১৮৬৬), সধবার একাদশী (১৮৬৬), লীলাবতী (১৮৬৭), 
জীমাইবারিক (১৮৭২), কমলে কামিনী নাটক (১৮৭৩)। 
নীলদর্পণ ছাড়। দীনবন্ধুর অপব সব নাট্যি-রচনা হাস্যরস- 
প্রধান নাটিকা অথব। প্রহসন। নবীনতপস্বিনীব মধ্যে 
শেক্স্পীয়রের মেরি ওয়াইভ.স্‌ মব উইও্ুজর্‌ নাটকেব প্রভাব 
আছে। বাঙ্গালায় প্রথম শ্রেণীর নাটক এখনও স্থষ্ট হয় নাই, 
তবে যাহ! হইয়াছে তাহার মধ্যে দীনবন্ধুর নীলদর্পণ ও 
সধবাঁর একাদশী অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ 
নাট্যকার দীনবন্ধু । ত্য বটে ্রাহার রচনায় শ্লীলতাঁব গণ্ডী 
অনেক সময় উল্লজ্ঘিত হইয়াছে, কিন্তু উহাতে দোষ তাহার 
অপেক্ষা সে সময়ের রুচিরই বেশী। সেকালে পাঠক ও 
শ্রোতা এইপ্জপ ভণশড়ামি পছন্দ করিত। কিন্তু ভাঁড়ামি সত্বেও 
দীনবন্ধুর পীত্রপাত্রী কোথাও খেলো হইয়া পড়ে নাই। 
নাঁট্যকারের সহানুভূতি তুচ্ছতম চরিত্রের মধ্যেও ফুটিয়া উঠিয়। 
তাহাকে কতকট! রক্তমাংসের মানুষ করিয়। তুলিয়াছে। 
পরবর্তী নাট্যকারেরা স্থযোগ পাইলে বাড়াবাড়ি করিতে ছাড়েন 
মাই। দীনবন্ধুও কিছু কিছু বাঁড়াবাঁড়ি করিয়াছেন বটে, 
কিন্তু তাহা! সত্বেও তাহার স্থষ্ট চরিত্রগুলি ক্যারিকেচারে 
পরিণত্ত হয় নাই, জীবন্ত মান্গুষ হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদের 
ঘোবগুণ লইয়া আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিয়াঙ্ছে। 


বাঙ্গীল। সাহিত্যের কথ! ১৪৩ 


নাট্যকারের পক্ষে ইহাই ত প্রধান গুণ। এই গুণ দীনবন্ধুর 
যে পরিমাণে ছিল তাহ। বাঙ্গলায় আর কোন নাট্যকারের 
ছিল না। 

১৮৬০ শ্রীষ্টাব্দের পব হইতে অজত্র বাঙ্গালা নাটক বাহির 
হইতে থাকে । এই সময়ের নাট্যকাবদিগের মধ্যে মনোমোহন 
বস্থুর নাম সমপিক উল্লেখযোগ্য । ইহার প্রথম নাটক' 
রামাভিষেক ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাহার পর 
প্রণয়পরীক্ষা (১৮৬৯), সতী নাটক (১৮৭৩) ইতাদি প্রকাশিত 
হইতে থাকে । 


০৯ 
রি 
কৌতুক ও ব্যঙ্গরচন। 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যে 
ব্যঙ্গবচনার প্রাচুর্য দেখা গিয়াছিল। ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধাঁয়ের বাঁবুবিলাস ইত্যাদি এই শ্রেণীরই বই। 
এই ধরণের ছোট ছোট রচনা! সেকালের সাময়িক-পত্রিকায় 
কিছু কিছু প্রকাশিত হইত। “টে*কচাদ ঠাকুর” এই ছন্মনামধারী 
প্যারীর্টাদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) ১৮৫৭ ত্রীষ্টান্দে কলিকাতা 
অঞ্চলের ধনি-গৃহের চিত্র লইয়া একটি উৎকৃষ্ট নকশা! বা 
ব্যঙ্গগল্প প্রকাশ করেন। বইটির নাম আলাঁলের ঘরের ছুলাল। 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবাঁর পুর্বে ইহ! মাসিক পত্রিক! 
নামক সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পত্রিকাটি 
স্ত্রীলোকদিগের খুশিক্ষা দিবাঁর উদ্দেন্টে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 
সথৃশিক্ষার অভাবে ধনীর সন্তান কি করিয়৷ উৎসন্ন যায় ইহাই 


পদ 


১৪৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


আলাঁলেৰ ঘরের ছুলালে দেখান হইয়াছে । গল্পের অপেক্ষা 
বইটির ভাষা বিশেষ লক্ষণীয়। প্যারীর্টাদ এই গ্রন্থে 
প্রধানত: কথ্যভাষ। ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাঁর সঙ্গে 
কিছু কিছু সাধুভাষাব শব্দও আছে। বিদ্যাসাগরের ফুগে 
এইরূপ ভাষা ব্যবহাব করিয়া প্যাবীর্টাদ যথেষ্ট সাহস 
দেখাইয়াছিলেন। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই সহজবোধ্য 
হইলেও এই ভাষার দৌধ ছিল যথেষ্ট। ইহা! মুখে ভাষাও 
নহে, লেখার ভাষাও নহে। তবে পরবত্তীকালে বস্ষিমচন্দ্র- 
প্রমুখ নবাতন্তবেব লেখকদিগের উপব ইহাব যথেষ্ট প্রভাব 
পড়িয়াছিল। আলালের ঘরের ছুলালে বাঙ্গাল! উপন্তাসেব 
হয়ত কিছু পূর্বাভীদ আছে, কিন্ত ইহার আদর্শ যে 
ভবানীচরণেব নববাবুবিলাস তাহাতে সন্দেহ নাঁই। 
প্যারীর্টাদের ,অপব উল্লেখযোগা রচনা অভেদীব ভাষা 
অনেকটা! সাধুভাষা-ঘে ঝ1। এটিকে ধর্ম্মমূলক আখ্যাফিকা বলা 
যাইতে পাবে । 

ইতিপূর্বে একাধিক প্রসঙ্গে কাঁলীপ্রসন্গ সিংহের (১৮৪০- 
১৮৭০) নাম করিয়াছি। ইনি একজন অদ্ভুতকম্মা বহুমুখী- 
প্রতিভাসম্পন্ন পুকষ ছিলেন। ত্রিশ বৎসর বা।ী স্বল্পপরিসর 
জীবনের মধ্যে ইনি সাহিত্য, সমাজ ও দেশের হিতকর এত 
কাজ করিয়া গিয়াছেন যাহা ভাবিলেও বিস্ময় বোধ হয়। 
তের বংসর বয়সে, ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে, ইনি বঙ্গভাষাব 
অনুশীলনের জন্য বিগ্যোৎসাহিনী সভা! প্রতিষ্ঠা করেন। 
এই সভার তরফে বাঙ্গালায় কাব্য রচনার জন্য মধুকুদন 
দর্তকে এবং নীলদর্পণের অনুবাদ প্রকাশ করিব।র জন্য লঙ 
সাহেবকে সংবদ্ধিত করা হয়। সভার মুখপত্র বিষ্োৎসাহিনী 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথ। ১৪৫ 


পত্রিকা! ছাড়া আরও কয়েকটি পত্রিকা তিনি সম্পাদন 
করিয়াছিলেন। পাঁচখানি নাটক প্রকাশের পর কালীপ্রসম 
হুতোমপ্্যাচার নকশী রচনা করেন। ইহাব প্রথম ভাগ 
১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় ভাগ তাহার অল্পকাল পরে 
প্রকাশিত হয়। সেকালেব কলিকাতার আচার-ব্যবহার 
পালপাব্বণ, সভাসমিতি ইত্যাদি যাহ! কিছুতে ভগ্াঁমি 
ও বীভৎসত। দেখিয়াছিলেন তাহা তিনি হুতোমপ্যাচার 
নক্শায় উঞ্জলভাবে চিত্রিত কবিয়া বিদ্রপের নিদাীকণ কষাথাত 
কখিয়াছেন। হুতোমের ভাষা যথার্থই কথ্যভাষার উপর 
প্রতিষ্ঠিত; ইহা আলালের ঘরেব ছুলালেব ভাষার মত মিঅ 
ভাষ। নাহ। 

কালী প্রসন্নের অক্ষয় কীত্ত্ি অষ্টাদশ পর্ব মহাভীরতের 
গছ্য অনুবাদ প্রকাশ । এই কার্ধো তিনি বিগ্ভানাগর মহাশয় 
প্রমুখ অনেক বড় বড় পণ্ডিতেব সাহাধ্য পাইয়াছিলেন। 
মহাভারত প্রকাশ করিতে আট নয় বসব লাগিয়াঁছিল ; 
ইহাব প্রথম খণ্ড ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং শেষ খণ্ড ১৮৬৬ 
্ীষ্টাব্ে প্রকাশিত হয়। 


৩২, 
মধুহ্দন ও তাহার পরবস্ভাঁ বাঙ্গাল। কাব্য 


বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম যুগপ্রবর্তক মহাকবি মধুন্থদন 

দত্ত ১৮২৪ শ্রীষ্টাব্ধের ২৫শে জান্কুয়ারী তারিখে যশোর জেলায় 

কপোতাক্ষ তীরে সাগরাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার 

পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত, মাঁতাঁর নাম জাহুবী। পিতা” 
১৯ 


১৪৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ! 


মাতার একমাত্র জীবিত পুত্র বলিয়া মধুন্থুদনের শৈশব ও 
বাল্যকাল অত্যধিক আঁদরে যাঁপিত হয়। গ্রামের পাঠশালায় 
কিছুদিন পড়িয়া মধুস্ুদন কলিকাতায় আসিয়। হিন্দু কলেজে 
অধ্যয়ন করিতে থাকেন। রাজনারায়ণ কলিকাতার সদর 
দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিতেন, থ[কিতেন থিদিরপুবে। 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি হিন্দু কলেজে 
মধুসূদনের সহপাঠী ছিলেন। এখানে মধুস্থদন অসাধারণ 
প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্ত ভিতরে যে অসামান্য 
তেজ এবং তীব্র উচ্চাভিলাষ ছিল তাহা! অবথ! প্রায় পাইয়া 
ইহার ভবিষ্যৎ ছুঃখছুর্দশার সুচনা করিল। ইংরেজী সাহিত্যের 
রস এবং ইংরেজ অধ্যাপকদিগের সাহচর্য পাইয়া ন্ব-সমাজ ও 
্বধর্ণে মধুন্দূনের আস্থা। কমিয়। গেল। খ্রীষ্টান হইলে 
মনেপ্রাণে সাহেব হইতে পারিব এই ছুরাশীর ছলনায় 
মধুন্বদন ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে উনিশ বৎসর বয়সে গ্রী্থীয় ধন্য 
দীক্ষিত হইলেন। এখন তাহার নাম হইল মাইকেল 
মধুন্দন দত্ত। তাহার পর পাচ বৎসর কাল খ্রীষ্টান পাঁড্রীদের 
শিক্ষা়তন বিশপস্‌ কলেজে হিত্রু গ্রীক, লাতিন এবং সংস্কৃত 
ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। তাহার পর মাঁদ্রাজে গিয়। 
বিষ্ভালয়ে শিক্ষকতা। করিয়া ও স্ংবাদপত্রে লিখিয়া জীবিক। 
উপাজ্জন করিতে থাঁকেন। কবিজীবনের স্ুত্রপাতও 
সেইথানেই। মাদ্রাজে থাকিয়া ক্যাপংটিভ, লেডী ও ভিজন্স্‌ 
অব্‌ দি পাঁস্ট নামে ছুইখাঁনি ইংরেজী কাব্য রচনা করেন। 
প্রথমে যে ইংরেজ মহিলার পাণিগ্রহণ করেন তাহার সহিত 
মনোমালিন্য হওয়ায় মধুন্দন আবার একটি ইংরেজ মহিলাকে 
বিবাহ করেন। কিছুকাল পরে পিতামীতার পরলোকগমনের 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথ! ১৪৭ 


সংবাদ পাইয়া মধুস্দ্রন দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইতি" 
মধ্যে তাহার অধিকাংশ পৈতৃক সম্পত্তি হস্তচ্যুত হইয়া 
গিরাছে। মধুস্দন পুলিশ কোট চাঁকুবী করিতে লাগিলেন, 
এবং ইংরেজীতে কাব/রচনার প্রয়াস বার্থ জানিয়। মাতৃভাষার 
অনুশীলনে মনোনিবেশ কবিলেন। বাঞ্গালায় ভাল নাটকের 
ভাব জানিয়া তিনি প্রথমে নাটক ও প্রহসন রচনায় মন 
দিলেন? শন্িষ্ঠা নাটক (১৮৫৮), একেই বলে সভ্যতা (১৮৬০), 
বুড় সালিকের ঘাড়ে বে (১৮৬০) এবং পদ্মাবতী নাটক (১৮৬০) 
প্রকাশিত হইল । নাটক বচন! করিতে কবিতে তাহার এমন 
এক নুতন প্রেরণা আসিল যাহাতে বাঙ্গাল! কাব্য-দাহিত্যের 
বাহ্ৰপ একেবারে বদলাইয়া গেল,_-তিনি অমিতাক্ষর ব! 
অমিত্রক্ষব ছন্দেব স্থষ্টি করিলেন। এই ছন্দে রচিত 
ভিলোওমাসম্ভব কাধ্য ১৮৫৯ সালে বিবিধাঁথ-সংগ্রহে প্রকাশিত 
হইতে থাকে এব, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাঁকাবে বাহির হয়। 
তাহার পবএই ছন্দে মেথনাদবধ কাঁব্য প্রথম (১৮৬১) ও দ্বিতীয় 
ভাগ (১৮৬২), বীবাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২), এবং বিচিত্র সমিল 
ছন্দে ব্রজাঙ্গন। কাবা (১৮৬১ ) প্রকাশিত হইল। কাব্যস্থষ্টির 
উন্মাদনার কালেও তিনি নাটক রচন। একেবারে পরিত্যাগ 
করেন নাই; ১২৬৬ জালে কৃষ্ণকুমাবী নাটক প্রকাশিত 
হয়। বাঙ্গাল। ভাষায় ইহাই বোধ হয় প্রথম বিয়োগাস্ত 
নাটক বা ট্র্যাজেডি। মৃতু/র পূর্বে আর ছুইখানি নাটক 
রচনায় হাত দিয়ানিলেন; একখানি সমাপ্ত করিয়া যাইতে 
পরেন নাই, অপবখানি-_-মায়াকীনন-_সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু গ্রকার্ট ত হইবার পূর্য্বেই তাঁহার তিরোভাব 
হয়। - বিলাত হ ইবাঁর বামনা মধুক্দনের বরাবরই ছিল, 


১৪৮ বাঙ্গাল1 সাহিত্যেব কথা 


সুযোগ অভাবে যাইতে পাবেন নাই। অবশেষে ১৮৬২ 
স্ীষ্টাব্ষেব জুন মাসে তিনি ব্যাবিষ্টাবী পড়িতে বিলাত যাত্রা 
কবিলেন। সেখানে পাঁচ বসব থাকিয! ফবাসী, ইতালীঘ 
প্রভৃতি বিবিধ ইউবোগীয ভাষা শিক্ষা কবেন। অর্থাভাবে 
পড়িয়া বিলাতে যখন তিনি নিদাকণ কষ্ট পাইতেছিলেন তখন 
বিদ্াপাগব মহাঁশষ তাহাকে অর্থসাহয্য কবিয। উদ্ধাব 
কবেন। তাহাঁব সহাঁষত! ব্যতিবেকে কবিব ব্যাবিষ্টাবী পাশ 
ত দূবেব কথা, প্রাণ বাচিত কিন সন্দেহ। দেশে ফিবিষা 
আসিলে বি্ভাসাগবেব নিকট তিনি পিতাঁৰ মত অভ্যর্থনা ও 
সহায়তা প্রাইয়াছিলেন। কবাসী দেশে থাকিবাব সমযে 
১৮৬৫ ্রীষ্টান্দে কবি চতৃর্দশপদী কবিতাঁবলী বচন। কবেন। 
বাঙ্গাল! সাহিত্যে ইহাই প্রথম সনেট্‌ বা! চতুর্দশপদী কবিতা । 
মধুস্দনেব পৰ অনেক কবি সনেট লিখিযাছেন বটে, কিন্তু 
তাহাদেব মধ্যে কেহই, এমন কি ববীন্দ্রনাথও, মধুস্ুদূনেব 
মত কৃতকাধ্য হইতে পাবেন নাই । ১৮৬৭ শ্রীষ্টান্ধে দেশে 
ফিবিয়া মধুসূদন ব্যাবিষ্টাবী আবন্তভ কবিলেন, কিন্তু তাহাতে 
মোটেই সুবিধা কবিতে পাঁবিলেন না । তীাহাব আঘধিক 
ও মানসিক অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইষা পড়িতে 
লাগিল। ইহাব পব তিনি ছুইখানি মাত্র গ্রন্থ বচনা কবিষ! 
ছিলেন__হেকৃটব-বধ (১৮৭১) এবং মাঁয়াকানন। হেক্টব-বধে 
কবি বাঙ্গাল গণ্ে প্রাচীন শ্রীসেব মহাকবি হোমবেৰ 
ইলিয়াড মহাকাব্যেব উপাখ্যানভাঁগ »স্কলন কবিয়াছেন। 
এই ছুইখানি পুস্তকে কবিব সে প্রণ্ড প্রতিভাব শুধু 
ভন্মাবশেষেব পরিচয় পাওয়া যায় । আশ ভঙ্গজনিত নিদাকণ 
মনোবেদনা এবং অত্যাচাব-উচ্ভঙ্খলতাজ নত দেহযন্ত্রণা ও 


বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথ! ১৪৪ 


দারিত্র্যহঃখভোগ কবিয়া মধুসূদন ১৮৭৩ শ্রীষ্টাব্দেব ২৯শে 
জুন তারিখে স্বর্গীরোহণ করেন। বাঙ্গীলার অদ্বিতীয় 
কবিপ্রতিভা আপনার অন্তর্দাহে আপনি দগ্বীভূত হইয়া 
নির্বাণ লাভ করিল, সম্পূর্ণভাবে ক্ষত্তি পাইবাব সুযোগ ও 
অবকাশ পাইল না। ইহ অপেক্ষা বাঙ্গালী জাতির ছৃণ্ডাগ্য 
আর কি হইতে পারে? 

হোমাব, ভাঁঞজ্জিল, দান্তে, মিল্টন প্রভৃতি ইউরোপীয় 
কবিগণের মহাকাব্যের অনুসরণে মধুস্দন বাঙ্গালায় মহাকাব্য 
বচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহা! সত্য কথা । কিন্তু মধুস্দনের 
মহাকাব্য অন্ুকবণ নহে, ইহা! তীহাব নিজন্ব স্থষ্টি। বহু 
তাঁষ। ও সাহিত্যেব বসবেত্া কবির লেখার মধ্যে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য ভাবের যে সমন্বয় ঘটিয়াছে তাহা অপর কোন বাঙ্গালী 
সাহিত্যিকের রচনায় এতাঁবৎ দেখা যায় নাই। বাল্যকাল 
* হইতেই মধুকুদন রামায়ণ মহাভারতের রসে ওতপ্রোত 
ছিলেন। ফরাসীদেশে ভের্সাই শহরে বসিয়া তিনি যখন 
সনেট রচনা করিতেছেন, তখনও কাব্যেব বিষয় বলিয়া তাহার 
মনে পড়িতেছে কাঁশীবাম দাস, বিজয়া দশমী,গ্রীমন্তেব টোপর, 
অন্নপূর্ণার ঝাঁপি! রামায়ণ কাব্যের অপরূপ মাধুর্য্যে কবির 
চিত্ত সারাজীবন ভরিয়া! ছিল। ভারতবধ্ধাঁয় শাশ্বত কবিচিত্তের 
কমলবিহারিণী সীতাদেবীর কথা কবির মানসে জর্র্দাই 
জীগরূক ছিল); একথা তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াও তৃপ্তি 
লাভ করিতে পারেন নাই,_-“অন্ুক্ষণ মনে মোর পড়ে তৰ 
কথা, বৈদেহি 1” “কেসে মৃঢ় ভূভারতে, বৈদেহি- স্থন্দরি, 
নাহি আর্দদে মন যার তব কথ শ্মরি, নিত্যকাস্তি কমলিনী 
তুমি ভক্তি-জলে 1” তাই বাঙ্গালা সাহিত্যে বীররমের 


১৫০ বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথ 


অভাব দেখিয়া তিনি যখন বীররসাশ্রিত মহাকাব্য প্রণয়ন 
করিতে সংকল্প করিলেন, তখন স্বভাবতঃই রাঁমায়ণকাহিনীর 
প্রতি তাহার মন আকৃষ্ট হইল। মেঘনাদবধ বাঙ্গালায় 
প্রথম এবং একমাত্র বীরবসাশ্রিত মহাকাব্য | 

বাঙ্গাল সাহিত্যে বীরবসের অবতারণ। করিবার পক্ষে 
'প্রধান অন্তরায় ছিল বাঙ্গাল! ভাবার ও ছন্দের ওজোহীনত। | 
কবি প্রথম দোৰ শুধরাইয়া লঈলেন প্রচুরভাবে আশিধানিক 
সংস্কত শব্দ গ্রহণ করিয়া এবং নামধাতুর স্থপ্টি করিয়া । আর 
ছন্দের ওজোহীনতা নিরাঁকরণ কবিলেন অমিতাক্ষর পযাঁর 
প্রবর্তন, করিয়া। প্রায় সকল বাঙ্গাল! ছন্দের মূলে পয়ার ; 
পয়ারের প্রধান লক্ষণ হইতেছে অষ্টম ও চতুর্দশ অক্ষরের 
পর ঘতি এবং শেষ যতিতে মিল। যতির স্থান নির্দিষ্ট 
থাকায় পয়াঁরে ঝঙ্কারময় ওজস্বী সংস্কৃত শব্দ বেশীমাত্রায় প্রয়োগ 
করা অসন্তব ছিল, এবং চরণের শেষে মিল থাকায় বাক্য এবং 
ভাব ছুই চরণে শেষ কবিতেই হইত। অসীম প্রতিভীবলে 
মধুস্থদন এই ছুই বাঁধা অবলীলাক্রমে অতিক্রম কবিলেন। 
তিনি যে অমিতাক্ষরের স্থষ্টি করিলেন তাহ মোটেই বিদেশী 
আমদানি নহে, ইহার মূলে বাঙ্গাল। পয়ারেরই ধ্বনিপ্রবাহ 
এবং নির্দিষ্ট অক্ষরসংখ্যা রহিয়াছে, কেবল অস্ত্য অনুপ্রাস 
নাই এবং অষ্টম অক্ষরে যতি অবশ্যন্তবী নহে। বাঙ্গালা 
ছন্রঃ স্বীয় বিশিষ্টতা সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়াই এই 
অভূতপূর্বব নূতন রূপ পাইল। বাঙ্গালা সাহিত্য নবজন্ম 
লাভ করিল। 

বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যে মশগুল থাকিয়া বিদেশী ধন্ম, 
পোষাক ও আচারবাবহার অবলম্বন করিলেও মধুস্দন মনে- 


বাঙ্গাল। সাহিতোর কথা ১৫১ 


প্রাণে বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গাল! সাহিত্যের আবহমান 
ধারার সহিত তাহার সাহিত্যস্থষ্টির একাস্তিক বিচ্ছেদ ছিল 
না। বৈষ্ব গীতিকাব্যের সুর ক্ষীণ হইলেও ব্রজাঙ্গনা কাব্যের 
মধ্যে অন্নরণিত হইয়াছে । বাঙ্গাল! সাহিত্যে ওজোগুণসম্পন্ন 
কাব্য মধুক্টদনের পরে আর রচিত হয় নাই? মধুস্দনের মত, 
আর কোন কবিই অমিতাক্ষর ছন্দ অতটা সাফল্যের সহিত 
ব্যবহাব করিতে পারেন নাই । হিমালয়ের সর্ধবোচ্চ শিখরের 
মতই মধুস্থদনের কাব্য বাঙ্গালায় উন্নতশীর্ষ এবং একাকী । 
মধুন্দনের প্রতিভার শ্রেষ্ঠছেব ইহাই প্রকুষ্ট প্রমাণ । 
মধুস্দনের পরবর্তী ছুইজন কবি বচনার মধ্যে,বিদেশী 
কাব্যস্থলভ অন্ুস্ৃতিপ্রধান দৃষ্টিভঙ্গীব প্রথম দেখা মিলিল। 
এই ছুই কবি হইতেছেন বিহারীলাল চক্রবন্তাঁ (১৮৩৫-১৮৯৪) 
এবং স্বেন্দ্রনাথ মগ্ুমদার ( ১৮৩৮-১৮৭৮)। বিহারীলাল 
*সংস্কত কলেজে শিক্ষালাভ কবেন। ১২৬৫ সালে ইনি 
পুণিমা পত্রিক। প্রকাশ করেন, ইহাতে ইহার কয়েকটি 
কবিতা বাহির হয়। তাহার পর ইনি অবোধবন্ধু পত্রিকা 
সম্পাদন করেন, ইহাতে বঙস্থুন্দরী কাব্যের কিয়দংশ 
প্রকাশিত হয়। বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ কাব্য সারদামঙ্গলের 
রচনা আরম্ভ হয় ১২৭৭ সালে, এবং ১২৮৩ সালে আধ্যদর্শন 
পত্রিকায় খণ্ডশঃ প্রকাশিত হয়। ইহ। ছাড়! বিহারীলাল 
বঙ্গুন্দরী, সাধের আপন প্রভৃতি আবও কয়েকখানি কাব্য 
রচন। করিয়াছিলেন। বিহ্কারীলাল শব্দশিন্পী ছিলেন না; 
ভাষাতেও যথেষ্ট শৈথিল্য ছিল, এবং কাব্যের প্রটু তেমন 
ঘোরালো৷ নহে। কিন্তু কবি-অন্ভূতির স্বতঃস্কূ্্ প্রকাশই 
বিহারীলালের কাব্যের অসাধারণতাঁ। ছন্দের লঘ্বৃতা ও 


১৫২ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


লালিত্যেও কবি বেশ নৃতনহ দেখাইয়াছেন। সাবরাইম্‌ 
অর্থাৎ বিরাটের মহিমা কবি হিমালয়ের বর্ণনায় যে ভাবে 
ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা! চমৎকার। বিহারীলালের 
কাব্য সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে ফে, ইহা! 
বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথকে কাব্যচর্চায় প্রণোদিত করিয়ীছিল। 
'সুুতরাং এই হিসাঁবে বালক রবীন্দ্রনাথ বিহাঁরীলাঁলেব ভাবগত 
শিষ্য ছিলেন। 

স্ুরেন্্নাথ মজুমদারের প্রবন্ধ ও কবিতা বিবিধার্থ-সংগ্রহ 
প্রভৃতি বিবিধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইত । কয়েকটি ছোটখ।ট 
কৃবিত৷ ছাড়া ইনি একখানি নাটক ও চারি-পঁ।চখানি কাব্য 
রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে মহিল। 
কাব্য। এই কাব্য তিন অংশে বিভঁক্ত--উপহার, মাতা, ও 
জায়া। ভগিনী নামক চতুর্থ অংশেরও পত্তন করিয়াছিলেন, 
কিন্তু অল্প কয় ছত্রেব পর আর কবি লিখিবার সুযোগ পাঁন 
নাই। মহিল! কাব্য রচন। ১২৭৮ সালে আরম্ভ হয়। 
গ্রকাশিত হয় কবির মৃত্যুব পরে। স্ুরেন্দ্রনাথের প্রথম বড় 
কাব্য সবিতা সুদর্শন ১৭৭৫ সালে রচিত এবং ১২৭৭ সালে 
মুদ্রিত হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথের কাব্যের সহিত বিহারী- 
লালের কাব্যের একটা সাধন্দ্য আছে; উভয়ের কাব্যেই 
বর্ণনীয় স্তর বাহ্যরূপ অপেক্ষা কবিচিত্তে তাহা! যে অনুভূতি 
বা প্রতিক্রিয়। জাগাইয়াছে তাহার যূল্যই বেশী। এই হৃদয়া- 
বেগ বিহারীলালের কাব্যে যতটা বাহ্যবস্তনিরপেক্ষ সুরেন্দ্র- 
নাথের কাব্যে ততটা নহে । কিন্তু পদলালিত্যে এবং ভাষার 
সৌষ্ঠবে স্ুুরেন্্রনাথের রচনা বিহারীলালের লেখার অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট বলিতে হয়। বিহারীলালের কাব্যে বিদেশী কবির 


বাঙ্গাল! সাহিত্যেব কথ ১৫৩ 


প্রভাব নিতান্তই ক্ষীণ ; সুবেন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে একথা! 
সম্পূর্ণভাবে খাঁটে না । 

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যরচনায় বর্ণনাত্মক সাবেক 
রীতিবই অন্ুসবণ কবিয়াছিলেন । হেমচক্ধের জন্ম হয় ১২৪৫ 
সালে অর্থাৎ ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই বৈশাখ এবং মৃত্যু হয় ১৩১* 
সালে অর্থাৎ ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই জ্যৈঠ তাবিখে। ইনার 
জন্মস্থান হইতেছে হুগলী জেলার বাঁজবলহাটেব কাছে গুলটিয়? 
গ্রাম। কবি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন। 
শেব বয়সে অন্ধ হইয়। কষ্ট পাইয়াছিলেন। 

ধিহাঁরীলালের সম্পাদিত অবে।ধবন্ধু পত্রে হেমচন্দ্র কবিতা 
লিখিতেন। বঙ্গদশনেও ইহাঁব বন্ধ কবিতা প্রকাশিত হয়। 
১৮৬১ সালে প্রথম কাব্য চিন্তাতরঙ্গিণী প্রকাশিত হয়। 
তাহাঁব পব যথাক্রমে নলিনীবসপ্ত নাটক (১৮৬৮), কবিতাবলী 
প্রথম ভাগ (১৮৭০) পৰৃত্রসংহার মহাকাব্য (প্রথম খণ্ড ১৮৭৫, 
দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৭৭), কবিতাবলী দ্বিতীয় খণ্ড ছায়াময়ী, 
দশমহাবি্ভা, বোমিও জুলিয়েট নাটক, এবং চিত্তবিকাশ 
প্রক(শিত হয়। নাটক ছইখানি বথাক্রমে শেক্সগীয়র প্রণীত 
টেম্পেষ্ট ও বোমিও-জুলিয়েট অবলম্বনে রচিত। ইতালীয় 
কবি দান্তেব দিভিন। কোমেদিয়া কাবোর ভাঁব অবলম্বনে 
ছায়াময়ী লেখ! হয়। বৃত্রসংহা'র রচনার মূলে মেঘনাঁদবধের 
প্রেরণ ছিল। বীররস সব্বত্র জমিয়! না৷ উঠিলেও বৃত্রসংহার 
যে বাঙ্গাল সাহিত্যের একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য তাহ! 
সকলকেই ম্বীকার করিতে হইবে। হেমচন্দ্র বিলক্ষণ 
ছন্দোনিপুণ ছিলেন । কথ্যভাবায় লঘু ছন্দে সমসাময়িক 
ঘটনা অবলম্বনে কবি বু সরস ও উপভোগ্য কবিতা 

০ 


১৫৪ বাঙ্গাল। সাহিত্যেব কথা 


পিিয়াছিলেন; এগুলি ঈশ্ববচন্ত্র গুপ্তেব বচনাকে স্মবণ 
কবাইয! দেয। সব্ধ্বোপবি, হেমচন্দ্েব লেখাষ স্বদেশ প্রীতি 
এবং স্বাধীনতাকাঁমন। যতটা নিঞ্পটভাবে ফুটিয়াছে এমন 
আব কোন বাঙ্গালী কবিব কাব্যে প্রকাঁশ লাভ কবে নাই । 

হেমচন্দ্রেব অক্যদযেব অল্পকাল মধ্যেই নখীন»ন্দের 
(১৮৭৭-১৯০৯) আবির্ভাব ঘটে। হইহাব জন্মস্থান চট্টগ্রাম 
জেলায় নযাপাডা গ্রাম। ইনি ডেপুটী কালেক্টবী কার্ধ্য 
কবিতেন। নবীনচন্দ্র অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কাব্য বচন! 
কবিযাছিলেন , তাহাব মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে পলাশীব যুদ্ধ 
(১২৮২ সাল), এবং বৈবতক, কুকক্ষেত্র, ও প্রভাস । শেষে 
কাব্য তিনখানি পকৃত প্রস্তাবে এক বিবাট কাব্যেব তিন স্বতন্ত্র 
অংশ মাত্র। এই তিন কাব্যে কবি অপূর্ব কল্পনায শ্রীকষ্ণ- 
চবিব্রকে নৃতনভাবে ফুটাইযাঁছেন, কবিব মতে আধ্য ও 
অনার্ধ্য সংস্কৃতিব সংঘর্ষেব ফলেই কুকক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হঘ, 
এবং আর্য্য-অনার্ধ্য ছুই জম্প্রদাযকে মিলিত কবিয। গ্রীক 
প্রেমবাজ্য সংস্থাপন কবেন। নবীনচান্দ্রেব কবিত্ব স্থানে 
স্থানে খুবই চমৎকাঁব, কিপ্ত কবি এই চমতকাবিত্ব সর্বত্র 
বজায় বাখিতে পাবেন নাই। এই কাবণে কাব্যের মধ্যে 
বাঁধুনী ন! থাকায় নবীনচক্দ্রেব কবিত্বেব ঠিকমত বিচাৰ কব! 
কঠিন হইয়া পড়িযাছে। নবীনচন্দ্র গদ্য বচন।তেও ভাত 
দিয়াছিলেন ; এই জাঁতীষ বচনাৰ মধ্যে তাহাঁব মাঁত্মকথ। __ 
আমাব জীবন-_স্ুপাঠ্য গ্রন্থ । ূ 


বহ্কিমচন্দ্র ও তাহার যুগ 
নৈহাটীর নিকটে কাটালপাড়া গ্রামে ১৮৩৮ শ্রীষ্টান্দে, 
২৭শে জুন তারিখে বঙ্ষিমচন্দ্রের জন্ম হয়। বস্ছিমচন্দ্রে 
চারি ভাই ছিলেন-_ শ্ঠাঁমীচরণ,' সঞ্জীবচন্দ্র, বস্কিমচন্দ্র ও. 
পৃচজ্র। ইহাদের পিতা যাদবচন্দ্র ডেপুটা কালেক্টার, 
ছিলেন। বঙ্ষিমচন্দ্র প্রধানতঃ হুগলী কলেজে শিক্ষালাভ, 
করেন। ১৮৫৬ শীষ্টাব্দে তিনি হুগলী কলেজ হইতে নসিনিয়র- 
স্কলারশিপ পরীক্ষা দেন এবং সর্ববোচ্ স্থান অধিকার করেন। 
তাহার পর কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন বিভাগে 
ভন্তি হন। এইখান হইতে তিনি ১৮৫৭ শ্রীষ্টাবে এন্‌ নও ল্‌. 
* এবং ১৮৫৮ শ্রীষ্টান্দে বি-এ পরীক্ষায় উত্বীর্ণ হন ।-*বি-এ 
পরীক্ষায় তাহার সহিত যছনাথ বন্থৃও উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। 
ইহারাই কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রথম বি-এ পাশ* 
গ্রাজুয়েট । ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটা কালেক্টারী. 
' চাকুরী পান এবং এগার বৎসর পরে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বিএল্‌ 
পরীক্ষা দিয়! প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। . ... .. 
হুগলী কলেজে পড়িবার সময় হইতেই, বস্িমচশ্রের 
সাহিত্যসাধন। স্থুরু হয়। প্রথম জীবনে তিনি ঈশ্বরচ্্ 
. গুপ্তের ধরণে কবিতা লিখিতেন ; কয়েকটি কবিতা ১৮৫২, ৪ 
- ১৮৫৩  ্রীষ্টান্দে সংবাদ-প্রভাকরে প্রকাশিত: হইয়াছছি 
বন্ধিমচন্দ্রে প্রথম পুস্তক হইতেছে ললিতা ও মানস 
. দুইটি: সতত কাব্য. একত্র ১৮৬, অষ্টা্দে প্রকাশিত 












১৫৬ বাঙ্গাল সাহতোর কথা 


কবিত৷ রচনায় বিশেষ কৃতকা ধ্যত। ন। হওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র কীব্য- 
সাধনা ছাভিয়। দেন, এবং কিছুদিনের জন্য সাহিত্যচর্চাও 
বন্ধ রাখেন। তাহার পব তিনি উপন্াস বচনায় হাত দেন। 
সে যুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীর মত তিনি প্রথমে ইংরেজীতে 
হাত মকুস করিতে লাগিলেন। ১৮৫৯-৬০ শ্রীষ্টাব্দের দিকে 
তিনি বাজমোহন্স্‌ ওয়াইফ. নাঁমে একখানি উপন্যাস রচন। 
করেন। উপন্যাসটি পরে ১৮৬৪ শ্রীষ্টাব্দে ইপ্ডিয়ান ফীলড, 
নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইংরেজীতে 
যতই দখল থাঁকুক ন! কেন বাঙ্গালীর মনের ভাব বাঙ্গালাতেই 
সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ পাঁয়। বিদেশী ভাষায় রচন! ভাল হলে 
প্রশংসা পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনা 
কর। যাঁয় না। ইংরেজী উপন্যাস লিখিয়! বঙ্কিমচন্দ্র তৃপ্তিল।'ভ 
করিতে পারিলেন ন। বটে, কিন্তু তিনি বুঝিলেন যে তাহা 
প্রতিভা এতদ্রিনে আপনার পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে। ৩খন 
বঙ্কিমচন্দ্র বাঁঙ্জালায় উপন্তাঁদ রচন। আরম্ভ করিলেন । ১৮৬৫ 
্রষ্টাব্দে হর্গেশনন্দিনী গ্রক(শিত হওয়াৰ ফলে বাঙ্গালী 
পাঠকের সম্মুখে অকম্ম।ৎ এক অপুর্ধ্ব রসভাপ্ডার উন্মুক্ত হইল । 
তাহার পর ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কপালকুগ্ুলা৷ এবং ১৮৬৯ শ্রীষ্টাব্ে 
মুণালিনী বাহির হইল । ১২৭৯ সালে অর্থাৎ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 
বঙ্ষিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন পত্রিকা বাহিব করিলেন । রবীন্দ্রনাথের 
কথায় বলিতে গেলে, বক্ষিমের বঙ্গদর্শন বাঙ্গালীর হৃদয় 
একেবারে লুট করিয়া লইল। বঙ্গদর্শনের প্রথম চারিখণ্ড 
মাত্র বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার পর ইহার 
সম্পাদনের ভাঁর পড়ে তাহার মধ্যম অগ্রজ সঙ্জীবচন্ছ্ের 
উপর । বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় বক্কিমচন্দ্রের এই বইগুলি প্রকাশিত 


বাঙ্গাল সাহিত্যের কথ! ১৫৭ 


হইয়াছিল-_ বিষবৃক্ষ (১৯৭৯), ইন্দিরা (& চৈত্র), যুগলাঙ্গুরীয় 
(১২৮০ বৈশাখ ), সাম্য (১২৮৮১), চন্দ্রশেখর (এ), 
কমলাকান্তের দপ্তব (আরম্ভ ভান্র ১২৮০ ), কৃষ্ণচরিত্র (১২৮১ 
হইতে), রজনী (১২৮১-৮২ ), রাধাবাণী ( কান্তিক-অগ্রহায়ণ 
১১৮২), কুষ্ণকান্থের উইল (১২৮২-৮৪), রাজসিংহ 
(১২৮৪-৮৫), মুচিরাম গুডেব জীবনচবিত (১২৮৭), 
আনন্দমঠ (১২৮৭-৮৯), দেবী-চৌধুরাণী (আরম্ত পৌষ 
১২৮৯, পুস্তকাকাঁরে সম্পূর্ণ )। নব্জীবন পত্রিকায় ধর্্মতত্ব 
(১৮৮৭ শ্রীষ্টাব্দ) এবং প্রচার পব্রিকাঁয় সীতারাম (১৮৮৮ 
্রষ্টাব্) প্রকীশিত হইয়াছিল। ইহাই বন্কিমের শেষ 
উপন্যাস। বজদর্শনে প্রকাশিত বঙ্ষিমের অন্যান্য বচন! 
লোঁকবহস্ত, বিবিধ প্রবন্ধ (ছুই ভাগ) ইত্যাদিতে পুস্তক- 
আকারে প্রকাশিত হয়। ১৩০* সালে অর্থাৎ ১৮৯৪ 
খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে চৈত্র তারিখে বন্ধিমচন্দ্র পরলোকগমন 
করেন। 

ইংরেজী রোমান্সের অনুসরণে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গলায় যে 
উপন্যাস বচন।র যুগ প্রবর্তন করিলেন আজিও সে যুগের 
অবসান হয় নাই । ইংবেজীর অন্রসরণ হইলেও বঙ্কিমের 
উপন্তাস সম্পূর্ণ দেশী জিনিষ ; ইহার পাত্র-পাত্রী, দেশ-কাল, 
ঘটনা-পরিবেশ সবই দেশী । গঞ্প শোনার বাসনা মানুষের 
মজ্জাগত ; এতদিন বাঙ্গালী বিদ্ান্ুন্দর কাহিনী, আরব্য 
উপন্যাস, হাতেম তাই ইত্যাদি পড়িয়া গল্পেব পিপাসা। কথঞ্চিৎ 
মিটাইয়াছে। বন্কিমের উপন্তাসে বাঙ্গালীর নিজের ঘরের 
মানুষ অপূর্রভাবে রূপাফ়িত হইয়! রোমার্টিক স্বপ্রলোকের 
মধ্যে দেখ! দিল ১ বাঙ্গালীর সাহিত্যপিপাস! চরিতার্থ হইল। 





| বাঙ্গালা দাহিতোর কথা : 


টি হতে বাঙ্গালী পাঠকের তক্তহৃদয়-সিংহাসনে বস্ধিম 
অক্ষয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; আজ পর্যযস্ত কোন লেখক 
এমন কি রবীন্দ্রনাথ, বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয়রাজ্যে এমন 
অখণ্ড অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। | 


-* বাঙ্গাল গছ্ভের ভাষাও বন্কিমের হাতে পড়িয়া আরও 
লব্ষু এবং ব্যবহারযোগ্য হইয়৷ উঠিল। ছুর্গেশনন্দিনী সম্পূরণ- 
ভাবে বিগ্ভাসাগরী রীতিতে লিখিত; কপালকুগুলা এবং 
ম্ণালিনীর - ভাষাও মোটামুটি তাহাঁই। বঙ্গদর্শন 
প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই বঙ্কিম কথ্যভাষার ঢড, মিশাইয়া ও 
বাক্যের বহর কমাইয়া ছোট করিয়া ভাষাকে লঘু এবং 
অধিকতর সহজবোধ্য করিয়া তুলিলেন। . ইহা বঙ্কিমের 
টং প্রধান কৃতিত্ব। 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজীশিক্ষিত মনস্বী 
চিলি প্রধানতম গুতিনিধি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র । হিন্দু- 
ধর্মের প্রতি বিশ্বাসশীল এবং হিন্দু-সমাঁজের মধ্যে শ্দ্ধাসম্পন্ন 
খাকিয়াও যে গৌড়ীমি-বজ্জিতভাবে বৈজ্ঞানিক চিত্তবৃত্তি 
লইয়া হিন্দুশাস্ত্রের সার্থক আলোচনা করা যাইতে পারে 
'তাঁহা বঙ্কিমচন্দ্র ভাহার কৃষ্চগিত্র, ধর্মতত্ব__অন্কুশীলন ইত্যাদি 
খঙ্থে ও অন্যান্য প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। : সরসভাবে 
বিজ্ঞান ও সমাজতত্ব বিষয়েও. তিনি সার্থক আলোঁচন! . 
করিয়াছেন । ভারতবর্ষের সভ্যতাকে জগতের সম্মুখে শ্রেষ্ঠ 
শ্রতিপর করিতে তিনি, অত্যন্ত: আগ্রহশীল: ছিলেন। 
দর্শনের প্রকাশ হইতে স্ৃত্যুকীল পর্যন্ত বঙ্কিম বাঙ্গালা, 
সাহিত্যের সুক্ষদর্শী সমালোচকের আসনে বসিয়া রাজদপ্ড- 








বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথ! ১৫৯ 


পরিচালন করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে এরূপ 
একাধিপত্য আর ঘটে নাই । 

উপন্তাঁসরচনার ক্ষেত্রে ত বটেই, সাধারণ গগ্য সাহিত্যেও 
বন্ধিমের ধার! তাহার সমসাময়িক এবং পরবর্তী লেখকদিগের 
অধিকাংশই এডাইতে পারেন নাই । এই কথা স্মরণ বাখিয়া 
এখন বঙ্কিমযুগের প্রধান সাহিত্যিকদিগের রচনা সন্বদ্ধে 
সংক্ষেপে আলোচন। করা যাক। 

বঙ্গদর্শনের €লখকদ্রিগের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্ের প্রধান 
সহযোগী ছিলেন বাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (মৃত্যু ১২৯৩ সাল) 
এবং অক্ষয়চন্্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭ )। দীনবন্ধু মিত্রও 
বঙ্গদর্শনে কিছ কিছু লেখা দিয়াছিলেন। নষ্কিমের অগ্রক্ 
সঞ্ভীবচন্দ্রেব ( ১৮৩৪-১৮৮৯) গল্প এবং পাঁলামৌ প্রভৃতি গ্ধ 
বচনাব যথেষ্ট মৌলিকতা আছে। লেখাঁব ভঙ্গী অত্যন্ত 
সরস; লেখকের হান্ুভৃতিও প্রগাট। এই ছুই মিলিয়া 
পাল[মৌ বইটি বাঙ্গালা সাহিত্যেব শ্রেষ্ঠ ভ্রমণকাহিনী 
হইয়াছে । অক্ষয়চন্দ্ও সরস গগ্ভরচনায় বিশেষ দক্ষতা! 
দেখাইয়াছিলেন। হহাৰ সম্পাদিত সাধারণী ও নবজীবন 
পত্রিকা সেকালে শিক্ষিতসমাজের মুখপত্র ছিল। 

বঙ্কিমচন্দ্রেব সমসাময়িক লেখকদিগের মধ্যে উপন্যাস 
বচনায় বমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯ ) সবিশেষ কৃতকার্য 
হইয়াছিলেন। বষ্কিমচন্দ্রের অন্ুরোধেই ইনি বাঙ্গালা 
উপন্াস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বঙ্গবিজেতা। (১২৮০ সাল) 
প্রভৃতি এরতিহ।সিক উপন্যাসগুলির অপেক্ষা ইহার সামাজিক 
উপন্যাস ছুইটি-_সংসার (১২৮২ সাল) এবং সমাজ ( ১৩০০ 
সাল)--অধিকতর উপাদেয় । দরিদ্র পল্লীগৃহস্থের সরল সুন্দর 


১৬০ বাঙ্গাল! সাহিত্যের কৃথ। 


চিত্র তারকনাঁথ গঙ্গে(পাধ্যায়ের স্বর্ণলতা৷ (হ্রনাস্কুর পত্রিকায় 
১২৭৯ সালে প্রকাশিত) ছাড়া আব কোন সমনাময়িক 
উপন্যাসে দেখ যায় নাই । 

ব্যঙ্গ ও রসরচনায় ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১) 
এবং তাহাব পদান্ক অনুসরণ করিয়। বঙ্গবাসী পত্রিকা 
প্রতিষ্ঠাত৷ যোগেক্দ্রচন্দ্র বস্থু (১৮৫৫-১৯০৫) বিশেষ খ্যাতি 
লাভ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধ রচনায় উল্লেখযোগ্য হইতেছেন 
কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১২৫০ সাঁল-১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ )। বঙ্কিম 
শিশ্তুদিগেব সর্বকনিষ্ঠ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩২ ) 
একজন বিশিষ্ট স্থলেখক ছিলেন। হহ।র অনবদ্য এঁতিহাসিক 
চিত্র বেণের মেয়ে (১৩২৬ সাল ) পুস্তকে মধ্যযুগেব বাঙ্গাল। 
ইতিহাসের এক অন্ধকারময় অংশে উজ্জল আলোকপাত 
করা হইয়াছে। প্রবন্ধ ও এতিহাসিক গ্রন্থ রচনায় রজনীকান্ত 
গুপ্ত (১৮৪৯-১৯০০ ) বিশেধ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 

এই যুগেব কাব্যরচনার কথা পৃর্রেই বলিয়াছি। 
নাটকরচয়িতাদের মধ্যে তিনটি নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য 
__জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং অমৃতলাল 
বন্থ।। মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ পুত্র, রবীন্দ্রনাথের 
অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একজন স্ুুসাহিত্যিক ছিলেন । সঙ্গীত 
ও নটিক রচনায়, অভিনয়ে, সঙ্গীত বিষ্ভাঁয় ইহার অসাধারণ 
দক্ষতা ছিল। কাব্য ও সঙ্গীত রচনায় এবং স্থুরন্থষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ 
ইহার নিকট সার্থক প্ররোচনা ও উৎসাহ পাইয়াছিলেন। 
জ্যোতিরিন্্নাথ অনেকগুলি উৎকৃষ্ট নাটক ও প্রহসন রচন। 
করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কতকগুলি সংস্কৃতের অনুবাদ | 
ইহার প্রথম নাট্যরচন। কিঞ্চিৎ জলযোগ ১৮৭৩ খ্রীষ্টানে 


বাঙ্গাল। সাহিত্যেব কথা ১৬৯ 


প্রকাশিত হয, তাহাঁৰ পববতসব পুকবিক্রম নাটক। 
জ্যোতিবিন্দ্রনাথেব বচিত অনেকগুলি নাটকে অভিনয সে 
সমযে বিশেষ সমাদৃত হইযাছিল। গিবিশচন্্র এবং অম্বৃত- 
ল(লেব কথা পবে বলিতেছি। 

উনবিংশ শতাব্ীৰ প্রথমভাগ হইতেই জোভাসীকোব 
ঠাকুব-বাড়ী শিক্ষা দীক্ষা ও এশ্বধ্য-বদান্ততাঁষ কলিকাতাঁব 
সম্বান্ত সমাজেব শীবস্থানীয হশ। এশ্বষ্যেব ও ভোগবিল।সেৰ 
আঁডম্ববেব জন্য এই বাডীব প্রতিষ্ঠাতা দ্বাবকাঁনাথ ঠ|কুব 
“প্রিনস” নামে বিখা।ত ছিলেন । ইনি ছুইবাঁব বিলাত যান, 
১৮৪২ এব” ১৮৫ খ্রীষ্টটবে । পব বংমব বিলাই ইহাব 
মৃত্যু হয। হাব জ্যেষ্টপুএ দেবেপ্্রনাথ অসাধাবণ পুকষ 
ছিলেন। তাহাব আধ্য।ত্মিকতা যেদন গভীব ছিল, সাংসাঁবিক 
বৃদ্ধি, দৃঢচিত্ততা ও দ্ববদণিতা তেমনই প্রবল ছিল। দেশের 
লোকে শ্রদ্ধা কবিয। তাহাকে “মহধি” আখ্য। দিয়াছিল। 
দেবেন্দ্রনাথ সেকাঁলেব ব্রাহ্গসমাঞ্জেব মুলস্তস্ত ছিলেন বলিলে 
অস্থ্যুক্তি হয না। সমাঁজসংস্কীব কার্যে তহাব প্রবল আগ্রহ ও 
সগ্যোগ ছিল, কিন্ত তাই বলিষ। প্রাচীন আচ।বব্যবহাবের 
মধ্যে যেগুলি ভাল তাহ! পবিত্যাগ কবিতে প্রস্তুত ছিলেন 
ন।। এই কাঁৰণে অতিমাত্রায় প্রগতিশীল ব্রাক্ষগণ স্বতন্ত্র 
হইয। সাঁধাবণ ত্রাহ্মপমাজ গঠন কবিল ,» দেবেন্দ্রনাথেব সমাজ 
তখন আদি ব্রাহ্মামাজ ধলিঘা পবিচিত হইল । 

দেবেন্দ্রনীথেব অনেকগুলি পুত্র কন্যা হইযাছিল , ইহাব! 
সকলেই প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। জ্যোষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ 
একাধাবে কবি এবং দার্শনিক ছিলেন। ইহাব ব্বগ্রপ্রয়াণ 
কাব্য বাঙ্গাল সাহিতো অপুর্ব। উচ্চ দর্শন-কথা সবল 

২১ 


১৬২ বাঙ্গালা সাহিতোব কথা 


বাঙ্গালা ব্যাখা। কবিতে দ্বিজেন্দ্রনাথ অদ্বিতীষ ছিলেন । 
দেবেন্দ্রনাথেৰ মধামপুত্র সত্যেন্্রনাথ ছিলেন ভাবতবর্ধাঁয়দিগেব 
মধ্যে প্রথম সিভিলিযাঁন। ইনিও সুসাহিত্যিক ভিলেন। 
চতুর্থ পুর জ্যোতিবিন্দ্রনাথেব কথ পুর্বে বলিষাছি। ইঠ্ঠীব 
নানামুখী প্রতিভা ছিল, নাঁটকবচন। হইতে চিত্রাঙ্কন 
প্রভৃতি নানা বিধযে ইনি সমান দক্ষতা দেখাইযাঁছিলেন। 
ববীন্্রনাথেব সঙ্গীত ও সাহিতাচর্চাব মূলে ইহাবই প্রেবণা 
ছিল। দেবেন্দ্রনাথেব তৃতীয কন্ঠ! স্বর্ণকুমাবী দেবী বাঙ্গালী 
মহিল! সাভিতিকদিগেব মধ্যে সর্ব প্রথম ও সর্বাশ্রে্ঠ। ইনি 
অনেক 'ভাল উপন্যাস, গল্প, নাট্যকাহিনী ইতাদি বচন 
কবিযাছেন , দীর্ঘকাল য।বৎ ভাবী পনিক। যোগ্যত।ব সহি৩ 
সম্পাদন কবিযাছিলেন। বনিষ্ পুত্র ববীন্দ্রনাথেব ম৩ এত 
বড সাচিত: প্রতিভা মা পর্ধ্যন্ত জগ খুব কমই আবিভূ্ি 
হইযাছে | দেবেন্্নাথের পৌত্রদেব মধো স্সাহিতিক 
ছিলেন স্ধীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্ণাথ। অল্প বযসে মৃত্যু ন! 
ঘটিলে বলেন্দ্রনাথেব লেখনীদ্বাবা বাঙ্গাল সাহিত্যের 
শশ্বর্ধাবৃদ্ধি হইত। প্রপৌত্র দীনেন্্নাথ ছিলেন উচ্চশ্রেণীৰ 
সঙ্গীতজ্ঞ এব, সুবতরষ্টা । বধান্দ্রনাথেব অনেক গাঁনেৰ এব 
দীনেন্দ্রনীথেব স্ষষ্টি। দেবেন্দ্রনাথেব ভ্রাতুষ্পৌত্র গগনে ক্নাথ 
ও অবনীন্দ্রনাথ চিত্রকলাঘ নবযুগেব অবতাবণা কবিয়।ছেন। 
আধুনিক ভাবতীয চিত্রশিল্পধাবাব প্রবর্তক ও আদিগ্ুক 
অবনীন্দূনাথ বাঞঙ্কীল। গগ্যেব এক নূতন ভঙ্গী স্ষ্টি কবিযাছেন। 
ফুল কথা, ঠাঁকুব বাঁড়ীকে কেন্দ্র কবি! উনবিংশ শতাঁব্দীব 
শেষভাগে বাঙ্গাল। দেশেব সাহিত্য, সঙ্গীত এবং শিল্পকল! 
মবীন (প্রেবণায় বিচিত্রতাবে পল্পবিত হইযা উঠিয়।ছে এবং 


বাঙ্গীল। সাহিত্যের কথ ১৬৩ 


আধুনিক ভারতের জাতীয় সংস্কৃতির উদ্বোধনে অপরিসীম 
সহায়তা করিয়াছে । 


৯৮০০ 


বাঙ্গাল৷ নাটকের মধ্যযুগ ঃ গিরিশচন্দ্র ও 
তার সহকল্পিগণ * 


বাঙ্গাল! নট্য-সাঠিত্যে গিরিশচন্দ্র ঘোঁষেব €(১৮৭৭-১৯১১) 
অঙ্যাদয় ঘটে উনখিংশ শতাবদীব অষ্টম দণকে। হার মত 
উব্ববা লেখনী চালন। কবিতে বাঙ্গালা সাহিত্যে গুব কম 
লেখকই সমর্থ হইয়াছেন। ইনি সববসনেত গার আশীখানা 
নাট্যগ্রন্থ বচনা কবিয়া গিয়ছেন। 

গিবিশচন্্র বাঙ্গাল। সাহিতেতব ঞ্রে৮ কৃতী ন।ঢাকার। 
ইহার নাটক সংস্কত অথবা ইংবেজী নাটকের অহকরণ কা' 
অগ্ুসবণ নহে । লাঙ্গালীর জাতীয় প্রধণভাব প্রতি লক্ষা রাখি 
ইনি স্বতন্ত্র প্রথায় সাহিত্য স্ষ্টি করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীর 
মন রামায়ণ-মহাঁভাবত-পুরাণকাহিনীব রসে [চিরদিনই 
পরম তৃপ্তি লাভ করিয়া আসিয়ছে। শুধু বাঙ্জালীব মন 
কেন, নিখিল ভাঁবতবষের অন্তরাত্মা যুগে যুগে পুবাণকাহিনীর 
আদর্শচরিত্রেব ছবি-প্রতিচ্ছবি কাবো নাটকে £প্রতিবিস্বিত 
করিয়া! আসিয়াছে । গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাট্যগ্রন্থগুলির 
মধ্যে পুরাণবপ্রিত অনেকগুলি আদশচরিত্র: অপূববভাবে 
উপস্থাপিত হইয়াছে। 

শুধু পৌরাণিক কাহিনীতে নহে, গিরিশচন্দ্র কতিপয় 
গারস্থ্য চিত্রের এবং বীররসাশ্রিত এতিহাসিক উপাখ্যানেরও 


১৬৪ বাঙ্গাল সাহিত্যের কথ! 


অনগ্যসাধারণ নাট্যরূপ দিয়া গিয়াছেন। হহার শ্রেষ্ঠ 
নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম হইতেছে- জনা, পাগুবের অজ্ঞীত- 
বাস, চৈতন্তলীলা, বিন্বমজল, প্রফুল্প ইত্যাদি। 

বাঙ্গলীব মন ভক্তি ও করুণ রসে যত সহজে আদ্র 
হয়, এমন আব কিছুতেই নহে। এই ছুই রসেব স্বপ্টিতে 
গিবিশচন্দ্র বিশেষ নিপুণত। দেখাইয়। গিয়াছেন। তাহাঁৰ 
আশীখানি নাটক-নাটিক-শীতিনাটো সাত-আট শতেবও উপর 
বিভিন্ন চবিত্র স্ষ্টি কবিতে হইয়ীছে ৷ কিন্তু বিস্ময়েব বিষয় 
এই যে, এতগুলি বিভিন্ন চবিত্রেব প্রায় অনেকগুলিই নিজ 
নিজ বিশ্ষেছে ও ম্াতন্ত্যে উজ্জল হয়৷ ফুটিয়া উঠিয়ে । 
গিৰিশচঙ্ছ মধাবিও বান্গ।লী ঘরেব সন্তান: আীক-ট্রা।জেডি 
লেখকগণেব অথব। শেকৃষ্পীররের দবেব নাট্যকার তাহাকে 
বল! চলে না: তাহার জীবনের অভিজ্ঞতা এবং পারিপার্শিক 
অনেকটা! সন্কীর্ণ ছিল। 

আমাদের দেশে নাট্যকীবকে কবি বলা হয় না, সুতরাং 
সাধাবণ পাঠকে গিরিশচন্দ্রকে কবি বলিয়। জানেন ন।। 
তিনি বিশেষ কিছু কাব্যও বচন] কবেন নাই। কিন্তু গান 
বচনা করিয়াছিলেন অজত্র। গিবিশচ/ন্দ্রব অনেকগুলি গান 
&মৎকাব। 

গিবিশচন্দ্র শুধু যে বাঙালাব অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার 
ছিলেন তাহ। নহে, তিনি বাঙ্গালাঁৰ একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতাঁও 
খটেন। সম্পূর্ণ পৃথক্‌ শ্রেণীর প্রতিভাব একপ সমাবেশ বা 
মণিকাঞ্চনযোগ সকল দেশেই ছুলভ। 

আমাদের দেশে সাধারণ নাট্যশালা, অর্থাৎ যাহা 
অবৈতনিক বা সখের থিয়েটার নহে, তাহার গুতিষ্ঠায় 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ১৬৫ 


বাঞঙ্গালার ছুইটি শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রতিভা পরস্পর সহযোগিতা 
করিয়াছিলেন। এই ছুইজন হইতেছেন গ্রিরিশচন্দ্র এবং 
অমুতলাল বস্থু (১৮৫৩-১৯২৯)। অমৃতলালও ছিলেন 
একাধারে সুদক্ষ অভিনেতা এবং যশন্বী নাট্যকাঁর। সর্প 
রচনায় অমৃতলালেব জুড়ি নাই । হহার নাট্গ্রন্থগুলি গ্রায়ই 
লঘ্বুধবণের, হাস্যরসবনল | গগ্য ব্যঙ্গরচনাঁ়, গণ্পে এবং 
নকৃশায় অমৃতলাল বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। বিধাহ- 
বিভ্রাট, তরুবাল। ইত্যাদি গ্রন্থ অমুতলালের গ্রেট রচন] । 

এই যুগের নাটাকারদিগের মধ্যে গিবিশচন্ত্র এবং 
অস্বতলালের পরেই বিহারীলাল চট্োপাধ্যায় এবং, রাজকৃষ্ণ 
রায়ের নাম করিতে হয়। রাঁজকৃষ্ণ অজন্ন গ্রন্থ রচন। 
করিয়াছিলেন-__-কাঁব্য, উপন্য।স এবং নাটক । ইহার কয়েকটি 
নাটক রঙ্গমঞ্চে বিশেষ সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। 

পববর্তী কালের নাট্যকারদিগের মধ্য ছুইজন বিশেষ, 
উল্লেখযোগ্য ৷ ক্ষীরোদপ্রসাঁদ বিদ্যাবিনোদ (মুত্র ১৩৩৪ সাল) 
অনেকগুলি উৎকৃষ্ট নাটক এবং উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন । 
ইহার গীতিনাট্য আলিবান। বাঙ্গালা! রঙ্গমঞ্জে চিরনবীন 
রহিয়াছে । দ্বিজেন্দ্রলাল বাঁয় কবি এবং নাট্যকার হিসাবে 
খ্যাতিলাভ করিয়ীছিলেন। অভিনয়ে ভাল উতরাইলেও ইহার 
নাউকগুলি নাটক হিসাবে প্রাণহীন। কবি এবং নাট্যকার 
হিসাবে যত না হউক হ।সির গান রচয়িতা বলিয়া দ্বিজেন্দ্র- 
লাল বাঙ্গাল সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবেন । 


৩ 


রবীন্দ্রনাথ 


১২৬৮ সালে অর্থাৎ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে বৈশাখ তাবিখে 
কলিকাতা জোড়াসবকোয় শ্রীযুক্ত বণীন্দ্রনাথ ঠাকুবেব জন্ম 
হয়। বাল্যকালে গৃহে শিক্ষকদিগেব নিকট এবং পবে নিজে 
পড়াশুন। কবিয়! ইনি বাঙ্গাল, ইংবেজী এবং সংস্কৃত শাঁধায় 
ব্যুৎপন্ন হন। বিদ্যালযে পড়িবাব স্থযোগ তাহাৰ হয নাই 
বলিলেই হুয়। মতেবে। বংসব বয়সে বিলাতে গিষা লগ্ডন 
ইউনিভাপ্সিটি কলেজে অল্পকাল মাত্র অধ্যযন কবিয। ছিলেন। 
বাঁঙ্জালা, ইংরেজী এবং সংস্কৃত সাহিত্য ছাঁডা ইনি বিজ্ঞীন 
ও ভাষাবিন্ঞান শান্ত্রেবও চর্চা কবিয়াছিলেন। বাল্যকাল 
হইতেই ইনি সাহিত্যসাঁধনাঘ হাত দেন। নিজেব সাহিত্য- 
চ্চাবি গো'াব কথা ববীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি পুস্তকে 
বলিয়াছেন। 

বারো তেব বসব বযস হইতেই ববীন্দ্রন।থ গঞ্চ পদ্ঠ বচনা 
আবস্ত কবেন। ববীন্দ্রনাথেব প্রথম কাব্য গ্রন্থ খনফুল ১২৮২ 
সালে জ্ঞানাঙ্কুৰ পত্রিকায় এবং ১২৮৬ জালে পুক্তকীকাবে 
প্রকাশিত হইয়াছিল । তাহাব প্রথম গদ্য প্রবন্ধ (সমালোচন!) 
-তুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসবসবোজিনী ও ছুখসঙ্গিনী 
- প্রকাশিত হয় জ্ঞানাস্থবে ১২৮৩ সালে) বনফুলেব 
পর বচিত হইলেও :ববীন্দ্রনাথেব দ্বিতীয় কাব্য কবিকাহিনী 
১২৮৬ সালে বনফুলেব পৃব্বেই প্রকাশিত হয়। ১২৮৪ সালেব 
শ্রাবণ মাঁসে দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাব্তী পত্রিকা বাহিৰ কৰিলেন। 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 5৬৭ 


ভারতী পত্রিকার আসরে কবি জকাইয়া বদিলেন ; ইহাতে 
রবীন্দ্রনাথের গদ্য পদা বনু রচন। বাহির হইতে লাগিল । 
সকল রচনার পরিচয় দিতে গেলে স্বতন্ত্র বই লিখিতে হয়, 
স্তরাং ইহার পর প্রধান প্রধান কাব্য ও অন্যান্য রচনার কথাই 
বলিব। ভারতী পত্রিকার প্রথম বর্ষে রবীন্দ্রনাথ বিদ্য।পতি, 
গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈধন কবিদিগের অনুকরণে কয়েকটি 
ব্রজবুলি পদ রচন। করিয়া ভান্টসিংহ ঠাকুরের পদাবলী নামে 
প্রকাশ করেন। বাল্যের রচনা হইলেও অনেকগুলি পদ 
৮নতৎকার; খালার রচনাব প্রতি কবি যথেষ্ট নিশ্মমতা 
দেখাইলে ও ভান্টসিংহ ঠাকুরেব কয়েকটি কধিতার প্রতি উদাসীন 
হইতে পারেন নাই । এইগুলিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতি- 
কবিত।। বাঙ্গালা সাহিত্যের মূল স্তর গীতিকাবা, যাহ! 
জয়দেব হইতে আরম্ত করিয়া বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্য 

আবহমান কাল চলিয়া আসিয়াছে, এবং যাহ রবীন্দ্রনাথের 
রচনার মধ্যে নুতন প্রেরণা এবং অপৃব্ব রূপায়ন লাভ করিল, 
ভান্বসিংহ ঠাকুরের পদগুলির মধো তাহারই আগমনী 
প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। ইহার পর রবীন্দ্রনাথের প্রথম 
গীতিনাট্য বালীকিপ্রতিভ। রচিত হয়। ১৮৮২ শ্রীষ্টাব্দে 
সন্ধাসঙ্গীত প্রকাশিত হইল; এই কাবোর রচনায় রবীন্দ্রনাথের 
নিজস্ব বিশিষ্টতা৷ সব্ধব প্রথম পরিলক্ষিত হইল । এই হইতে 
কবি আখ্যায়িকাঁকাব্য-রচন| ছাড়িয়া দিলেন। তরুণ কবির 
অপরিণত লেখনীর ক্ষষ্টি হইলেও কাবাটির গ্রতি সম্জদার 
সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে বিলম্ব হয় নাই; 
কবি বঙ্ষিমচন্দ্রের নিকট সংবর্ধনা। লাভ করিলেন।, 
প্রথম ৪ দ্বিতীয় বর্ষের ভারতীতে (১২৮৪-৮৫ ) রবীন্দ্রনাথের 


১৬৮ বাল! সাহিত্যের কথ 


প্রথম উপন্তান করুণা প্রকাশিত হয়। অত্যন্ত কাচা 
লেখা বলিয়া এটি আর পুনমুপ্িত হয় নাই। দ্বিতীয় 
উপন্তাস বৌঠাকুরাণীর হাট রচনার সময় গদ্য রচনায় 
কবির হাত পাকিয়াছে। বৌঠাকুরাণীর হাট পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয় ১২১০ সালে। ইতিমধ্যে কাব্যরচনায় কবির 
উত্তরোন্তব প্রতিভ। স্কুরণ হইতেছে । কড়ি ও কোমল কাবো 
(১২৯৩) হৃদয়াবেগের অক্ষুটত। কাটিয়া গিয়াছে, ভাব 
স্থনিন্দিষ্ট এবং ভাবা ও ছন্দ সংযত হইয়। উঠিয়াছে। তাহার 
পরে মানশী কাব্যে (১১৯৭) কবির প্রতিভ। শ্ষট বিকাশ 
লাভ করিয়াছে । কবির তখন পূর্ণ যৌবন, সেই জন্য প্রেমের 
কবিতাগুলিই মানসীর মধ্যে বিশিষ্ট স্বান অধিক।র করিয়।ছে । 
তাহার পর নাট্যকাব্য চিত্রাঙ্গদা রচিত হয়; ইহারও মূল স্থুর 
নারীপ্রেম। তাহার পরে প্রকাশিত সোণার তরী কাবো 
১২৯৮ সালের শেষ হইতে ১৩০০ সালের মধ্যভাগে রচিত 
কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়। ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ 
মাসে কবি ভ্রাতপ্পুত্র ্বধীন্দ্রনাথেব সম্পাদকতাষ জ।ধন। 
পত্রিকা বাহির করিলেন। রবীন্দ্র প্রতিভা তখন মধ্যাইন- 
গগনে ; কবিতায় গানে, গল্পে প্রবন্ধে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভ। 
স্থ্টির প্রাচুধ্যে অজভ্রধারে উৎসারিত হইতে লাগিল; 
সাধনার পৃষ্ঠায় পুষ্ঠ।য় রবীন্দ্রনাথ গদ্যপদ্যের জুড়ি হাঁকাইতে 
লাগিলেন । 

১২৯৮ সালে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
এক নূতন এবং প্রধান ধারার স্থষ্টি করিলেন ছোট গল্প রচন। 
করিয়া £ এই ছোট গল্পের ধারা এখনকার দিনে বাঙ্গাল 

(ীহিত্য প্রবল বেগে বহিতেছে, এবং একাধিক প্রতিভাবান 


বাঙ্গ।লা সাহিত্যের কথ ১৬৯ 


লেখক ছোট গল্পের মধ্য দিয়! প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি 
করিয়াছেন এবং করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ ছোট গপ্প লেখায় 
হাত দিবার আগে বঙ্কিমচন্দ্র, সপ্জীবচক্দ্র প্রভৃতি ছুই একজন 
সাহিত্যিক গল্প লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্ত তাহ! ক্ষুদ্র উপন্যাস 
বা “বড় গল্প” জাতীয় রচনা, ছে'টি গল্প__ ইংরেজীতে যাহাকে 
বলে শট স্টোরি তাহা নহে। বাঙ্গালায় ছোট গল্পের প্রবর্তন 
রবীন্দ্রনাথেরই কীত্তি, এবং তাহার ছোট গল্প আজিও বাঙ্গাল! 
সাহিত্য ক্ষেত্রে অপরাজিত রহিয়াছে । যথার্থ কথ! বলিতে 
কি, রবীন্দ্রনাথ জগতের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প রচয়িতাদের অন্যতম | 
রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছয়টি ছোট গল্প প্রকাশিত হয় হিতবাদী 
পত্রিকায় । তাহার পর সাধন! পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হইলে 
তাহাতে প্রত্যেক মাসে ছোট গল্প প্রকাশিত হইতে খাকে। 
চারি বৎসর পরে সাধন। উঠিয়া গেলে ভারতী পত্রিকায়, এবং 
পরে বঙ্গদর্শন (নব পর্যায়) এবং প্রবাপী পত্রিকায়, এবং আরও 
পরে সবুজপত্রে রবীন্দ্রনাথের বন ছোট গল্প প্রকাশিত হইতে , 
থাকে। 

সোনার তরীর সময় হইতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে একটা বুদ্ধিত্ঞণ 
মূলক আধ্যাম্মিক ভাবের সুচনা হঈল। কবির কাব্যপ্সেরণাঁর 
মূলে যিনি আছেন তিনিই যেন কবিকে জন্মজন্মান্তরের মধ্য 
দিয়া পথ দেখাইয়া লয় যাঁইতেছেন এবং তিনিই কবির সকল 
কামনার মূলে রহিয়াছেন, এমন একটা! ভাব সোনার তরীর 
কয়েকটি কবিতার মধ্যে প্রথম দেখা গেল। চিএ। চৈতালি, 
কল্পন। প্রভৃতি পরবস্তী কাবাগুলিতে এই ভাব স্ষুটতর হইয়া! 
উঠিল । মানসী হইতে কল্পন! পর্য্যন্ত এই যুগ রবীন্দ্রকাব্যের 
শিল্পনৈপুণ্যের যুগ বলা ধাইতে পারে। ছন্দের বৈচিজ্রো: 

২২. 


১৭০ বাঙ্গাল। সাহিত্যেব কথ! 


অলঙ্কাবেৰ এশ্বধ্যে ভাবেব সমাবোহে এই যুগেব অনেকগুলি 
কবিতাব তুলনা মিলে না। গদ্যেও তাহাই দেখি; এই 
সময়ে লেখা গপ্গে ও প্রবন্ধে ববীন্দ্রনাথ বিচিত্রভঙ্গীতে ভাষাৰ 
ইন্্রজাল বচন! কবিয়াছেন। গদ্যও পদ্যেৰ মত সুষমাযুক্ত 
এবং ছন্ৰোময় হই উঠিযাছে। 
- ক্ষণিকা কাবে; (১৯০০) ববীন্দ্রনাথ সুব বদলাইলেন। 
ভাষাৰ ও অলঙ্কাবেব আঁড়ম্বৰ একেবাঁবে কমিযা গেল , কবি 
নিজেব মনে যে এক অপৃবর মুক্তিব আনন্দ উপলদ্ধি কবিযা- 
ছিলেন তাহাই সহজ ভাষায হালকা স্থবে অনবদ্যবণে 
প্রকাশ কবিতে ল।গিলেন। এই কাব্যেবই শেষে যে ছুটি 
কবিত। আছে তাহাতে কবিব আধ্যান্সিক ব/াকুলভাব প্রথম 
প্রকাশ দেখা গেল। এ আধ্যাত্মিক ভাব সোনাব তবীব 
ষুগেব বুদ্ধিমূলক আধ্যা(শ্রকত। নহে । এই ভাবেখ মূলে আছে 
ভক্তি, উশ্ববপ্রেম। পববন্তী কাঁলেব অধিকাণ কাব্যে, 
বিশেষ করিয়া গীতাপ্তলিব কধিত। ও গানগুলিব মধো এই, 
ভক্তিভাব বিশেষভাবে প্রকাশ পাইযাছে। ক্ষণিকাব 
আধ্যাত্মিক ভাব খেয়া (১৯০৬) কাবো আবও নুপবিস্ফুট 
হইয়া উঠিল। তাহাব পৰ গীতাঞ্জলি (১৯১০ )। এইটি 
ববীন্দ্রনাথেব শ্রেষ্ঠ কাব্য না হইলেও উংবাজীতে অনুদিত 
হইয| নোবেল পুবক্কাব প্রাপ্ত হওয়ায় সর্ববাপেক্ষ। বিখ্যাত 
হইয়াছে । পুৃথিবীব প্রা সকল শ্রেষ্ঠ ভাষাতেই গীতাঞ্জলি 
অনুবাদ প্রকাঁণিত ভইয়াছে। 

তৃতীয় উপন্যাস বাজধি (১২৯৩) বচনাব প্ব ববীন্দ্রনাথ 
বন্ুকাল উপন্যাস বচনাঁয় হাত দেন নাঁউ। ১২৯৮ হইতে 
১৩০৮ সাল পর্য্যন্ত এই সময়টা গছ ববীন্দ্রনাথেব ছোট গল্প 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথ! ১৭১ 


ও প্রবন্ধ রচনাঁর যুগ বল! যাইতে পারে। এইগুলি প্রধানতঃ 
হিতবাদীতে, সাধনায় এবং ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। 
১৩০৮ সালে কবি বঙ্গদর্শন নব-পর্য্যায়ের সম্পাদনভার গ্রহণ 
করেন, এবং ১৩১৩ সালে তাহ। পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে 
তাহার চতুর্থ ও পঞ্চম উপন্যাস-_চোঁখের বালি এবং নৌকাডুবি 
- বঙজদর্শনে প্রকাশিত হয়। উপন্তাস রচনার মধ্যে এখন যে 
ভঙ্গী চলিতেছে তাহার স্ুত্রপাত চোখের বালিতে । ষষ্ঠ এবং 
শ্রেষ্ঠ উপন্াঁদ গোর! প্রথম প্রক।ণিত হয় প্রবাসী পত্রিকায় 
(১৩১৪-১৬)। গোরার ভাবা পুরবেরের অপেক্ষা অনেকটা 
হালকা ছখদের । তাহার পর প্রবাসীতে (১৩১৮-১৯) কবির 
জীবনস্মৃতি বাহির হইল । ইহার ভাব। গোরার ভাষা হইতে 
আরও আড়ম্বরবঞ্জিত, আরও সুমধুর। জীবনম্মতি রবীন্দর- 
নাথের শ্রেষ্ঠ গ্য গ্রন্থ । ইহার পর হইতে রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যজীবনের এক শুতন পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইল। তক্তিমূলক 
আধাত্মিক কবিতারচন।র সঙ্গে সঙ্গে তিনি সিড়িভাঙ্গ। 
পয়ার ছন্দে বর্ণনাত্বক ও চিন্তামূলক কবিতা রচনা করিতে 
লাগিলেন ; অনেকটা যেন সোনার তবীর সুগের পুনরাবৃত্তি 
ঘটিল। কথ্যভাষার ছ'দে তিনি অনেকগুলি গল্প এবং একটি 
উপন্তাসও রচনা করিলেন । উপন্যাসটির নাম ঘরে বাঁইরে। 
এ যুগের অধিকাংশ লেখা শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 
সবুজপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল (১৩২১ হইতে)। ইহার পরেও 
রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি উপন্যাস বা বড় গল্প প্রকাশিত: 
হইয়াছে, তাহার মধ্যে উল্লেখষোগ্য হইতেছে যোগাযোগ 
এবং শেষের কবিতা। সবুজপত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি বলাকা 
কাব্যে গ্রথিত হইয়াছে। ভাবের এশ্বধ্যে এবং শিল্পনৈপুণ্যে 


১৭২ বাঙ্গালা সাহিত্যে কথ! 


বলাক। ববীন্দরন।থেব শ্রেষ্ট কাবাগুলিব অন্যতম । ইহাব পৰে 
ঘে সকল কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হহয়াছে তাহাঁৰ মধ্যে উদ্গেখ- 
যোগ্য হইতেছে পলাতক।, পুববী, প্রবাহিনী, শিশু ভোলানাথ, 
ইত্যাদি । কাবাবচনাঘ ববীন্্রনীথ এ যাঁনৎ বহু নৃতন নৃতন 
ভাঁব ও ঢঙে স্ষ্টি কবিয। আসিযাছেন। সম্প্রতি তিনি 
“ঠাগ্ঠ” কবিতাঁব প্রবপ্তন কবিয।ছেন; এই শ্রেণী ব্চনায় মিল 
এব স্ুনিপ্নিষ্ট যতিবিভাগ নাই, গগ্যকে পঞ্চেব মত সাঁজইযা 
পডিলে যেমন হয তাহাহই। ইহাকে ঠিক কবিত। বলা 
চলে কিন। সন্দেহ | সগ্ঠঃপ্রকাশিত প্রান্তিক কাব্যে ও মামিক 
পত্রিকাষ, প্রকাশিত নৃতন কবিতাগুলিতে দেখা যাইতেছে যে, 
ববীন্দ্রনাথ “গগ্ভকবিত |” বচনাব মোহ কাঢইিব। উঠিতেছেন। 

১৯১৩ শ্রীষ্টান্দে গীতাঞ্জলিব ইংবেজী অনুবাদেব জন্য 
বকীন্দ্রনাথকে সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হষ। 
এখনকাব দিনে সাহিত্যিক এবং বৈচ্ধানিকেব পক্ষে এই 
পুবস্কাবপ্রাপ্তি সব্যশ্রেষ্ঠ সন্মান। ইহাব কিছু পূর্বে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঞালয ঈহাভে “ডক্টব আব লিটাবেচাব” 
উপাধি প্রদান কবেন। তাহাঁৰ পব «দশে বিদেশে_ বিশেষ 
কবিব। ইউবোপে-_ ইনি মেবপ অভূতপূর্ব সম্মানলাভ 
কবিযাছেন তাহ। আব কে।নও দেশেব কোনও কবিব অপুষ্টে 
ঘটে না । আধুনিক জগৎ ববীর্্নাথকে শুধু শ্রেষ্ঠ কবি 
বলিযাই সম্মান কবে ন। জ্ঞানগুক আচাধা বলিয়াও শ্রদ্ধা 
কবিয়া থাকে। 

বাঙ্গালা কাব্যে ববীন্দ্রনাথ যে নূতন শ্রী আনয়ন 
কবিযাছেন তাহাতে বাঙ্গালা সাহিতোব বপ একেবাৰে 
বদলাইয়। গিয়াছে । কবিতাব ছন্দে ও ভাঁবে, গানেব সবে, 
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গগছ্যের লালিত্যে রবীন্দ্রনাথ যে এশ্বধ্য প্রকটিত করিয়।ছেন, 
তাহার ফলে বাঙ্গালা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি আধুনিক 
ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ত বটেই, পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাষা, 
সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে অন্থতম বলিয়। পরিগণিত হুইয়াছে। 
সতা বটে যে, রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা পদ্ধ ও গছ্যের ভাষায় 
ইংরেজী ইডিয়ম কিছু কিছু প্রবর্তন করিয়াছেন, কিন্তু তাহা 
এমন বেমালুম ভাবে বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে যে, আর বিদেশী 
বলিয়া চিনিবার যো! নাই। ভাষার শক্তি ও এশ্বধ্য বৃদ্ধি ত 
এমনি করিয়াই হয়। অন্য ভাষার শব্দ ও প্রয়োগরীতি কিছু 
কিছু আত্মসাৎ করিয়া তবে ভাথার প্রসারলীভ হইয়া থাকে । 
সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব ও রবীন্দ্রনাথের লেখায় কম দেখা যায় 
না। কালিদসের কবিতার, বিশেষ করিয়া মেঘদুতের, ইনি 
অসাধারণ ভক্ত। উপনিষদ হইতে আরম্ভ করিয়া সংস্কৃত ধর্ম 
ও কাবা সাহিত্যের সহিত ইহার ধারাবাহিক পরিচয় আছে। 
সেই জন্য ববীন্দ্রনাথের কাঁব্যে ভাবতবষীয় আধ্যাত্মিক চিস্তা- 
ধারার প্রবাহ ক্ষুণ্ন হয় নাই। ভারতবষীয় সংস্কৃতির প্রতি 
ইহার অসাধাবণ শ্রদ্ধা। সেকালে তপোঁবনে গুরুগ্ুহে 
থাকিয়। ব্রহ্মচারী বালকের শিক্ষা লাভ কবিত। এই 
আদর্শের অনুসরণে ইনি বোলপুরের নিকটে শান্তিনিকেতনে 
ব্রহ্মচর্ধয বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯০২ শ্রীষ্টান্দে 
স্থাপিত এই বিদ্যালয় এখন বিশ্বভারতীতে বিরাট পরিণতি 
লাভ করিয়াছে । এখানে স্কুল-কলেজের বিদ্যা, প্রাচ্য ভাষা - 
ও ধন্মবিষয়ক গবেষণা এবং সঙ্গীত ও চিত্রকলার অনুশীলন 
হইয়। থাকে৷ ইহার সংলগ্ন শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠানে কৃষি ও 
উটজশিল্রের শিক্ষা দেওয়া হইয়া! থাকে । বিশ্বভারতী এখন 


১৭৪ বাঙ্গাল সাহিত্যের কথ 
ভারতবর্ষে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুশীলনের অন্যতম রেষ্ট 


প্রতিষ্ঠান। 

রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান বিশেষত্ব_-অর্থাৎ যাহাতে পূর্ববর্তী 
বাঙ্গালী কবিদের হইতে তাহার স্বাতন্থ্য দেখা যায় তাহা 
হইতেছে এই | রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বিষয়বস্তু, তাহ বহিঃ- 
প্রকৃতি হউক বা কোন ভাব অর্থাৎ আইডিয়া হউক, কবিব 
মনে ষে গ্রতিক্রিয়া উপস্থিত করিয়াছে সেই অনুভতিবই 
প্রকাশ । পূর্ববন্ভী কবিদিগের কাব বিষয়বন্তরই প্রতিচ্ছবি 
প্রতিফলিত হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথেব প্রবন্তিত কাব্যধারায় 
কবিচেতন] বিষয়বস্তর মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া এক অখণ্ডরূপ 
লাভ করিয়াছে। পূর্বের কাব্যবীতিতে কবিচিন্ত বিষনুবস্ত 
হইতে অনেকটা! নিরপেক্ষ হইয়া দর্পণের মত শুধু আদর্শ 
প্রতিবিষ্বিত করিত। রবীশুুনাথের প্রবর্তিত কাব্যরীতিই 
এখন বাঙ্গালা সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দিভাবে চলিতেছে । ছুই 
একটি ব্যতিক্রম যা সম্প্রতি দেখা যাইতেছে আহা অনেকটা 
এক্স্পেরিমেন্ট বা “নৃতন কিছু” করাৰ মত। 


৩ 
রবীন্দ্র-সমসাময়িক আধুনিক যুগ $ শরৎচন্দ্র 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব 
বাঙ্গাল! কাব্যে অনুভূত হইতে থাকে ; বিংশ শতাব্দীর প্রথম 
হইতে সেই প্রভাব একচ্ছত্র হইয়া পড়িয়াছে। গদ্যরীতিতে 
এই প্রভাব পড়িতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। এখন কিন্তু 
রবীন্দ্ররীতি এড়াইয়া গগ্ভ-পদ্য রচন। করা! অতিবড় শক্তিশালী 


বাঙ্গীল। সাতিত্যেব কথা ১৭৫ 


সাহিত্যিকেষ পক্ষেও অসম্ভব । সম্প্রতি কেহ কেহ অতি 
আধুনিক ইংবেজী কাব্যেব মাছিমাঁব। অন্ুকবণে কবিতা বচন।ৰ 
প্রয়াস করিতেছেন ; কিন্তু এই সকল কবিতাৰ ভাষা! ন- 
ইংবেজী না-বাঙ্গালা, ভাব উদ্ভট ও উতকট, এবং এগুলিকে 
কীব্যপধ্যায়ে স্থান দিতে হইলে নূতন ধবণেব সাহিত্যকচি ও 
সাহিত্যাদর্শ গঠন কবিতে হইবে । কাব্যস্থষ্টিব প্রেবণা এবং 
ভাবায় উপযুক্ত দক্ষতা না! থাকিলে শ্বধু অভিনবত্েব 
অবতাবণ। কবিলেই যে কবি বচন! হয় না, তাহা এই 
শ্রেণীব সাহিত্যিকেবা প্রায়ই ভূলিযা গিযাছেন। 

ববীন্দ্রযুগেব আওতায় পড়িয়াও ধীহাঁবা ক]ব্যবচনায় 
অন্সবিস্তব মৌলিক দেখাইযভেন তাহাদদেব মধ্যে 
মুখ্যতম হইতেছেন অক্ষয়কুমাব বড়াল (১৮৬৫-১৯১৯ ), 
দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং সত্যেন্্রনাথ দন্ত (১৮৮২-১৯২২)। 
অক্ষষচন্দ্র মোটামুটি প্রাচীনপন্থী ছিলেন বল! বাঁ, ইহাব 
কাব্যে বিহাবীলালেব প্রভাব বিশেষ লক্গণীয়। সত্যেশ্নাথ 
প্রধান ভাবে ছিলেন ছন্দঃশিঘী ; তিনি ছন্দে অনেক নৃতনত্ব 
স্ষ্টি কবিযাঁছেন। বিদেশী কবিতাবে ভাব ও ভাষা সমেত 
বাঙ্গালায় আত্মসাৎ কবিতে তীাহাব মৃত দক্ষতা আন কেহ 
দেখাইন্ে পাবেন নাই । 

দ্বিজেন্দ্রলাল বাঁয়েব (১৮৬৩ ১৯১৩) নাট্যকাব হিসাবে 
খুব খ্য।তি ছিল ; কবিতা! ও হাসিব গান বচনায় তিনি আব 
ক্ষমতা প্রদর্শন কবিয়ছিলেন। ক্ষীবোদপ্রসাদ বিদ্ভ/বিনোদ 
কয়েকটি উৎকৃষ্ট গীতিনাটা ও নাটক বচন। কবিয়াছিলেন। 
ইঈহাঁদেব কথ। পুবেব বলিয়াঁছি। 

প্রবন্ধবচনায়, বিশেষ কবিয়া বিজ্ঞানবিষয়ে, বামেন্্রনুন্নর 


১৭৬ বাঙ্গালা সাহিতোর কথা 


ত্রিবেদী মহাশয়ের (১৮৬৪-১৯১৯) জুড়ি অগ্ঠাবধি বাঙ্গালা 
সাহিত্যে আবিভূ্তি হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে 
উপন্যাস এবং বড় গল্প রচনায় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার নৃতনত্বের 
অবতারণা কবিয়াছিলেন। হহার গগ্ঠভঙ্গী যেমন 
অনাড়ম্বর তেমনি হ্বদয়গ্রাহী। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে 
উপন্যাসক্ষেত্রে নবাগতেব মধো ছুইজন অসাধারণত্ব দেখাইয়া- 
ছেন, রাখালদ।স বন্দ্যোপাধ্যায় €( ১৮৮৪-১৯৩০ ) ও শরৎচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৩-১৯৩৮)। রাখালদাসের অধিকাংশ উপন্যাস 
এতিহাসিক | এই উপন্তাসগুলিতে গুপ্ত, পাল ও মোগল- 
যুগের ইতিহাসকে সজীব করিয়া পাঠকের সম্মুখে ধবা 
হইয়াছে । যথার্থ এতিহাসিক উপন্য(স বলিতে যাহা বুঝায় 
তাহ! বাঙ্গালায় একমাত্র রাখালদাঁসই লিখিয়াঁছেন। হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রীর বেণের মেয়ে ঠিক উপন্যাস না হইলেও এই শ্রেণীব 
একটি উপাদেয় গ্রন্থ । 

ছোট গল্পের আসরে আমরা বিংশ শতাব্দীতে চারিটি প্রধান 
লেখককে পাইতেছি। রবীন্দ্রনাথেব আওতায় ছোট গগ্লেব 
ফসল আধুনিক বাঙ্গাল! সাহিত্যে যেমন হইয়াছে এমন কাবা, 
নাটক বা উপন্যাস কোন বিষয়েই হয় নাই। প্রভাতকুমার 
মুখেপাধ্যায়ের (১৮৭০-১৯৩৩) গল্প অনাড়ন্বর ও মধুর । 
রবীন্দ্ন্নথের পরেই ইনি বাঙ্গালায় শ্রেষ্ঠ ছে।ট গল্প লেখক । 
ব্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্ভুত রসেব 
আঙ্টা। ইহার কঙ্কাবতী উপন্তাসে (১২৯৯) অপরূপ রূপকথার 
রাজ্যে সম্ভব-অসম্ভবকে বিশেষ নিপুণতার সহিত মিলাইয়া 
দেওয়া হইয়াছে । ত্রৈলোক্যনাথের মুক্তামাল! ও ডমরুচরিত 
বাঙ্গালা সাহিত্যের নব্য আরবা-উপন্যাস। স্বপ্ন আয়োজনে 


বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথা ১৭৭ 


অনাবিল হাস্তবসেব স্ষ্টিতে ভ্রেলোকানাথেব সমকক্ষ এখনও 
*কেহঈ আবিভূতি হন নাই । ককণ বসের সমাবেশেও ইনি যে 
বিশেষ দক্ষ ছিলেন তাহাব প্রমাণ পাওয়া যায় ময়না কোথায় 
উপন্যাসে । ব্রিলোক্যনাথেব সহযোগিতায় তাহাব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
কবি বঙ্গলাল মুখোপাধ্যায বাঙ্গালা এন্সাইক্লোপীভিয়া 
বিশ্বকোষেব পত্তন কবেন। 

আধুনিককালে বাঙ্গালাদেশে সর্বাধিক জনপ্রিয় গুল্প ও 
উপন্তাস বচযিতা শবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঙ্গাল। 
সাহিত্যে আবিভাব যেমন আকম্মিক তাহাব বচনাব সমাদবও 
তেমনি অসম্ভতাবিত। তাহাব প্রথম প্রকাশিত বচন বড়দিদি 
ভাবতী পত্রিকায় (১৩১৭ সাল) প্রকাশিত হয়। তাহার 
তিন চাবি বসব পৰে যমুনা পত্রিকায় ।বন্দুব ছেলে, বামের 
স্থমতি প্রভৃতি অনেকগুলি ছোট ও বড় গল্প এবং চবিত্রহীন 
উপন্থাসেব কিয়দংশ প্রকাশিত হয়। তাহার পব ভাবতবর্ষ 
পত্রিকায় শবতচন্দ্র আসব জাকাইয়া বসিলেন * বিবাজ বৌ, 
অবন্গণীয়া, পল্লীসমাজ, শ্রীকান্তেব ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি গল্প 
বাঙ্গালী পাঠকেব মনোহরণ করিয়া লইল। সেই হইতে 
মৃত্যুব কষেক মাস পূর্ব্ব পর্যান্ত শবৎচন্দ্রেৰ লেখনী অজজ্র গল্প 
উপন্যাস রচন। কবিয়। বাঙ্গালী পাঁঠক-সাঁধাবণের মন পরিতৃপ্ত 
কবিয়া আসিয়াছে । তাহাব শেষেব লেখাগুলি পূর্বেকার 
লেখার তুলনা অপকৃষ্ট, কেননা ইদানীং তিনি একশ্রেণীর 
সাহিত্যিক এবং পাঠকের মুখ চাহিয়া লেখনী ধারণ 
করিতেন । 

শরৎচন্দ্রের গগ্ঠতর্গী মূলতঃ ববীন্দ্রনাথের লেখাৰ উপৰ 
প্রতিষ্টিত হইলেও উহাৰ এমন কয়েকটি নিজন্ব গুণ আছে 

২৩ 


১৭৮ বাঙ্গাল। সাহিতোর কথ। 


যাহ। অন্থা কাহারও লেখায় দেখা যায় নাই। শরতচন্দ্ে 
লেখ অতান্ত সবল , ভাব প্রকাঁশ করিবার পক্ষে যতটকু 
প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত একটি কথাব প্রয়োগ নাই, অথচ 
ইহা! বসহীন কথোপকথনেব ভাষ! নহে । আসল কথা হইতেছে, 
শরৎচান্দের ভাষা বিষয়বস্তব একান্ত অন্থগত | 

রবীন্দ্রযুগের মধ্যান্ে উদ্দিত হইয়াও শবৎচন্দ্র যে নিজেব 
জিপ্ধ কিরণজাল বিস্তারিত করিতে পারিয়াছিলেন, ইহ তাহাব 
আসাধাবণ ক্ষমতাব পবিচায়ক । সাহিত্যশিল্প হিসাবে তাহাব 
সব গল্প ও উপন্যাস হয়ত নিখুত নহে; কিন্তু শরৎচন্দ্রেব মনন্- 
সাধারণ বিশেষত্ব হইতেছে ছুঃখী-দবিদ্র-নিপীড়িতের প্রতি 
অজক্র সহান্ুভৃতি। এই সহানুভূতি বাহিরের তৃতীয় বাক্তিব 
নহে, অনুকম্পাও নহে, তাহাদের একজন হইয়া শরৎচন্দ্র 
ষে সহান্রভূতি মনে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন তাহাই 
তিনি মনোজ্ঞ ভাষায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন । ববীন্ড- 
নাথের সহানুভূতি কিছু কম নহে, কিন্তু তিনি একাপ্তভাবে 
কবি, তাহা চিত্তের প্রসার অপরিসীম বৃহৎ এবং 
ব্যাপক; তিনি যে ছুঃখ-বেদনা অনুভব করিয়া কাবো 
ও গল্পেউপন্ঠাসে প্রতিফলিত করিয়াছেন, তাহ। তীব্রতা- 
মাত্রহীন, তাহা “রস”। রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ রসআষ্টা, 
তাহার বসস্প্টিতে আমাদেব আত্মার মৌন্দর্্যবোধ চরিতার্থ 
হয়, কিন্ত সে রস-নগ্িতে আমাদের প্রাত্যহিক জগাতেব 
স্থল মন সব সময় পরিতৃপ্ত হয় না। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুজ্ছে 
ও উপন্যাসে আমরা পাই প্রধানত; এবং প্রচুরভাবে 
কাব্যরদ। শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ বচনার মধ্যেও এই জিনিষই 
পাঁওয়। যায়, কিন্তু যথেষ্ট তরল ভাবে ; এবং তাহার অধিকাংশ 


বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথা ১৭৯ 


জনপ্রিয় রচনার কাব্যের রস বত ন। আছে, তাহার বেশী 
আছে গল্পের মোহ । 

শরৎচন্দ্র যাহাদের সুখ ছুঃখ চিত্রিত করিয়াছেন, তিনি যেন 
তাহাদেরই একজন--এই সমবেদনাই শবতসাহিত্যেব মুল 
কথা। শবৎচন্দ্রের স্থষ্ট চবিত্রগুলির কোন মাহাত্ম্য নাই, 
তাহাব! পঁ(চর্পাচি মানুষ, দবিভ্র, সাধাবণ লোক ৷ এই সমাজের 
সহিতই তাহার আতত্যন্তিক পবিচয় ছিল বলিয়া ইহাদের 
ছবি তিনি মন দিয়! জলম্তভাবে আকিতে পারিয়াছিলেন, এবং 
এই চিত্রই পাঠক সাধাবণেব মন অনায়াসে হরণ করিয়। 
লইতে পাবিয়াছে। ধনী বা অভিজাত সমাজেব অভিজ্ঞতা! 
শবৎচন্দ্রেব ছিল ন।, সেই জন্য যেখানে এই সমাজের চিজ্ঞ 
আকিয়াঁছেন সেখানে তিনি আশান্ুবপ কৃতকাধ্য হইতে পারেন 
নাই। সাংসাবিক অভিজ্ঞতা শবৎচক্দ্রের যতটুকু ছিল তাহ 
গভীব ছিল বটে কিন্তু বিশেষ ব্যাপক ছিল না। এই 
কাবণে ভতীহাৰ অতগুলি গল্প-উপন্তাসেব মধ্যে আমরা প্রায়ই 
একই নাবীচবিত্রের পুনবাবৃত্তি দেখিতে পাই । 

অতি আধুনিক সময়ে বাঙ্গীল৷ দেশে অনেক শক্তিশালী 
সাহিত্যিক বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদি করিয়াছেন এবং 
কবিতেছেন। তাহাদেব সকলেব সাহিতাপ্রচেষ্টার আলোচন। 
বর্তমান গ্রন্থেব স্বল্প পবিসরের বাহিবে ॥ 


প্রধান প্রধান প্রাচীন বাঙ্গাল। কাব্যের 
কালান্ুত্রমিক নির্ঘণ্ট 


দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী 
বৌদ্ধগান ও দোহা। 


পঞ্চদশ শতাব্দী 
প্রথমাদ্ধ__কৃত্তিবাসেব বামায়ণ। 
দ্বিতীয়ার্ধ__বড়, চণ্ডীদাসেব শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মালাধর 


বসুর শ্রীকষ্ণবিজয়, বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল, বিজয় 
গুপ্তেব মনসামঙ্গল (2)। 
যে।ডশ শতাব্দী 

প্রথমাদ্ধ_ কখীন্দ্েব মহাভারত, শ্রীব নন্দীব 
অশ্বমেধ-পব্ব, মাধব আচাধ্যের শ্রীকষ্ণমঙ্গল, 
ভাগবতাচাধ্যেব শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতবঙ্গিণী, বুন্দাবন- 
দসেব চৈতন্যভাগবত, লোচন দাঁসেৰ চৈতন্য- 
মঙ্গল ও দুল্লভসাব। 

দ্বিতীয়া্_ঈশান নাগরের অদ্বৈত প্রকাশ, হরিচরণ 
দাসের অদ্বৈতমঙ্গল, কৃষ্গদাস কবিবাজেব টৈতন্থা- 
চরিতামৃত, কৃষ্তদদাসেব শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, জয়ানন্দের 
চৈতন্তমঙ্গল, বংশীবদনের মনসামঙ্গল নারায়ণ 
দেবের মনসামঙগল ও কালিকাপুরাণ, মাণিক 
দত্তের চত্তীমঙ্গল, মাধব আচাধ্যের চণ্তীমঙ্গল, 


১৮২ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ। 


মাধব আচাধ্যের গঙ্গামঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের 
শ্রীকৃষ্চবিলাস, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙগল, কবিবল্লভের 
রসকদন্ব, নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস, “দুঃখী” 
ব্যামদীসের  গোবিন্দমঙল,  কবিশেখবের 
গোপালবিজয় | 


জগ্ডদশ শতান্দী 


প্রথমাদ্ধ__কাশীরামের মহাভারত; গুরুচরণ 
দাসের প্রেমাম্থৃত, যছ্বনন্দন দীসের কর্ণানশ্বঃ 
বিদগ্ধমাধব, দাঁনকেলীকৌমুদী ও গোবিণ্ৰ- 
লীলামুত, গদাধর দাসের জগত্মঙ্গল, দৌলং 
কাজীর সতী ময়নামতী, রাজবল্লভের বংশীবিলাস, 
গতিগোবিন্দের বীররভাবলী। 


দ্বিতীয়ার্ঘ__গোপীবল্পভ দাসের রসিকমঙ্গল, 
আঁলাওলের পদ্মাবতী, সিকন্দরনামা, ও হপ্তপৈকব 
ইত্যাদি, ক্ষমানন্দের মনসামঙ্গল, অদ্ভুত আঁচার্যোর 
বামায়ণ,। ভবানন্দের হরিবংশ, পরশুরামেব 
প্রীকঞ্চমঙ্ল, মনোহর দাসের অন্থরাগবল্পী, 
মনোহর দাসেব দিনমণিচন্দ্রোদয়। কালিদাঁসের 
মনসামঙ্গল, কমললোচনের চগ্ডিকাঁবিজয়, 
ভবানীপ্রসাঁদের তুর্গীমঙ্লল, বপনারায়ণের ছুর্গ্‌- 
মঙ্গল, গোবিন্দদাসের কালিকাঁমজল, রতিদেবের 
মুগলুন্ধ, কবিচন্দ্রের শিবায়ন, কৃষ্ণরামেব কালিকা- 
মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল ও রায়মঙ্গল, সৈয়দ সুলতানের 
জ্ঞানগ্রাদীপ, ও নবীবংশ ইত্যাদি, শেখ চাঁদের 


কালান্বক্রমিক নির্ঘণ্ট ১৮৩ 


বন্থলবিজয়, সীতাবামেখ ধশ্মমঙ্গল, বপবামেব 
বর্মমঙ্গল, শ্যাম পণ্তিতেব ধর্মমঙ্গল । 


অষ্টাদশ শতাব্দী 

প্রথমাদ্ধ_ কবিচন্দ্রেব গেবিন্দমঞ্গল, «প্রমদাসেব 
চৈতন্যাচন্দ্েদযকৌমুদী ও বংশীশিক্ষা, আজব 
চক্রবন্তীব শক্তিবত্বাকৰ ৪ নপুবান্তমবিলাস, 
খনমালী দাঁসেব জযদেবচবিত্র, বামজীবানেব 
মনসামঙ্গল & আদিহাচবিত, ঘনবামেব ধর্মমঙগল, 
বামেশ্ববেব শিনাযন, জীবনকুঞ্চ মৈত্রেব মনসা- 
মঙ্গল, ভবানীশক্ষবেব  মঙ্গলচণ্তীপাঞ্চালিকা, 
সভাদেব চক্রবন্ীব অনিলপুবাণ । 


দ্বিতীয়াদ্ধ _ভাবনুচন্দ্রে কাঁলিকামগ্গল, মুক্তাব।ম 
সেনেব সাবদামঙ্গল, বামদাস মাদকেব অনাদি- 
মঙ্গল, বামপ্রসাদে কালিকামঙ্গল, মাণিক 
গরক্ুলীন ধনম্মমঙ্গল, জযনাবাধণেব কাশীখণ্ড, 
পিশ্বস্তবেব জগন্নাথমঞ্গল । 





২ স্থধিজন দাতা - হন জানমাউ ভামী শী বাঁধা! ছাতধী ই জীং মুবহী 
জা শী জনা সঙ্গন্ম ইঁ! 
*-_বীরা ভমিনি-লমানন ৭০ হবযরিধন্ উ জী জবন বনাম মী তম তের ক) 


গী অনহ হবিজ মীঘাতমার ( লারা ) 
অীদালমান্ধ জীহ তক আদা স্কা ভুহাহা ৯ ভি ভুতন্ী গালা ৭৭ জননী 
যন ৭৬২৭ সই । হন জন বখাআী ঈচন্ ন্য জাহ্হা খাল সাম সহ ভগ 
&। হনব ন্বইভান তক্র ঘরীঘাধী ঘা নং ই। ভাী ঈ ফি, 
কারী সবন্দ টু হম ভাঁঘধাভন ন ভামী ঈি ভি জ্যাথাম আবি না মী 
অবল্লা সনন্্র ই। 


শী লাাতী ভাব-ঘ। শীহত্তু 
নাজার্তী ভাগী ঈ ততবার ত হ্থাদিন তক্ধ জভভী ভংগা ই । হৃযন্দী অঘা- 
বিল ভু কই বধ জ্বী হী মই ই। মালোরী নাজ না হালনীধিন, মালি, 
ঘাম, স্মনবাঠিদ্, হাহীহিঙ্ক সীহ আহি রিম ভ্ধী ওন্যবি হানা সতী হুক মু 
ভন ক । রৃষনি জননী হক্ষ হযাভা 'লাহছাধী চদাযানবাক্া' লাল বী লী ই জিপ 
ভনবানথী জবা জী ল্যাগাম ক্কী হিহথা হী আরী &। হক ভার অলাজ ইন 
ধা সং ভন ঘুরি কলি নাউ ই । 
মাহনাতী ভুননধ ভ্রম। বৃহ 
হব অথা নী ত্থাণনা হুক্ধী নী ঝলতন, আনুরি, নানুহাক্ষি তর প্দীযমা 
বহা করি ঈলিমকীমই। কবরী দিযমির জল ই অহফ্তা ঈ নসর ভজ জী 
₹। অর্থ ঘৰ ভীত হীলন ক্কা লী সরন্থ ছু 
মাত সর্ব হয়ারিবহন ইহ্তী 
র ধা স্কী খাদি ভু তই নখ নীতা নবী । হ্থানীম মাতোকী অনা ধ 
রা তুম ই জীং আসুক তুই ই নহহ্ম ঘাট সংযহা জীং আস 
ত্ীণ দ্যা হী ঘহিগান ই । | 


বীঈজনিক জ্ধার বা আীরিক গরিষ্তান ২২৫. 


ঘঘ জা তইহর দিন নিহাধিথাঁ ভ্কী জানা কলা ই । বণ ঈ উলানখান 
উঁ ছিত্ান চি উ নামা ক্যারি জার ই জী অহা নাজাহ হীন অয ঘণ্ 
টৃ্থী বখা উ, জী জনতা জী আনহা উববা ভ্ হ্বী ই । ভঘ ঈঁ ঘুঝান্ধাতয লী 
ই, জী দহ ছিহী, ভা জীং জী জী মুনা স্কা ত্য দিহাত মাত ই । 

শীষ গা দ্িহী ঘীষ তি অন্থুজী| ঈ ভিন অনগী ন্দিইলীভাল জুইন্তা বি 
ঘহিসন উই লাৎ ৭-5-২৫ কী হু ভুবন সতী হানা সই, জিজনী নতব্তী ঈ 
স্গীমান ৫৩ নুজনজ্সী নামমতর্সী, সী হযামইনক্জী ইত ঘব ী ব্যাভাজত্ী দীহী 
ঝাহি ক্ঠী জঙ্াদবা বব ঘুর যা ভা ঈী ই জীহ ইনিন্, আামাছিন্য ঘৃর 
মাতিন্ধ ঘল ঘিক্ার্য লী আানী ৷ 

গা মাইেবহী নিতা-সনবাহ্ধ অত্ততত। ঘৃনা 

হর ভা কা তনুভাহন হি আাহর কী স্তসভতিঝ কলা ইত হুমাহানর্জী জজ 
মী ভান্থীতী ঈ নাতি সী ঈন্ধতভাতজী ভাহীঠী ই নং ন্তা ই লাৎ € অত 
৭২৭ ই* জী উলা। 

মাংদারী ননঘুনক্ধ জঘ, ঘননার . 

ছ ভঘ দ্র সামির ইবি ই লী জারীর উরি । হর এুকাভণ হ্বাহ্য 
€ ল্মামান ) হাহা, দা, মনীইজন, জামাজিন্চ ৃৰ ছামিন্ড রিপা ই, জী গাহি 
ছাঘনা ক্কাম জীঙাঁ উ ক্ হই উর) 

গরিযা বগম 

থহ বৃ পা ঈ লাহনাহিয ঘৰ আ্ধনিঘয জন্য লণী ঈবছ্যীম ই লা 
হ। বঘইঈ অহত্ঘাঁ ক্দী হ্যা পাম ঘরে ঝঘ ভাহা নিলাকির বিমান 
ব্াজিন ন্ডি আন ই :_ 
৭ ভ্যাযান বাজা-ভাপনী ব দুই মহান ঈ নহী অত ঘং দিজিব ই) জু 

অহন ভী অগা লযামম এ০ ই । 
ঘ. হাছন বী--ুদধী জ্কী ঝ'ছ্যা লাধণ ৭০০০ ই জং আনররাহ শী জার ক্র 
* হীডী জান লতা সতী ল'ছযা মী অপি ৷ 


রঙ 


স্ব 
জব্বর ও 
সবাীজনিন্ক ধার্য বধা জীঘীমিন্ক সবিচ্চাল 

আুনিদা হুম ঈ হাজনীবিদ্ধ, আামাজিন্ত খা আাধিক্ক হীন্ী স্তী শন্দতি জীং 
অনি হাহা ই জী আমন দানীজাবীই। "রই হাজি: জীতী” ঈ 
জব লালীঘ জারী ঈী মী নজআা জীহ ভবন ভ্ভী সন্ুলা হতবীন্চাহ ক্কী জাতী ই । 
হাজনীমিক আামহস নদী ভুত কী ঘন্ধ হ্ ইহা ্দ্ী আনলাজিক্ত অনতঘ। মী সী ভুত ”৮ 
রী খনির মাবলাকী অনা মঁ লী অনিদ্ধা জানাজিন্ঠ ভঁধঘার্ বতিন কী জআাত্তুক্কী 
&) আদাঞি জং জীম্বীণিক্ ইসা ঈী নী অনা ঝী হী ঈজ্যাঘন্ধ ভতন 
ছঈ জাঘাং দহ ছিল ভুলা ই । 


সত বিহীঘ হী 

অনা ধানাজিক্ক ভহ্খাজী ক্ধা দহিদ্বণ ভদধিখব ভবন ঈ দুহর্ণীবন্খাক 
গতন। ততক অহা কা দিগতিতা জীং ভন ঘৃরি, তক তত ঘন তথা তত 
ধাজহযটিং অনাদি আছি ঈ সম ঘহ্‌ ভণত্খিন হীন বাভী সতত বাছা দং সা, 
ক্কাজন দ্দী জাবহযকলা সান্ম হরীঘী ই। পন্য বর্মীধী জইহ্যা দাবা জনা 
জীতীমিত্ধ জীহ জাধিজ্ধ সম উ' অধিক হামলা ছা ডিন সাম ইরা ই 
জারা ইজি বহ্যা্ী জা মতন হীন ঈ ইং নী জাবী-_ি মী জারী ঈ তু. 
ঘন জান জ্কা ভাবী অতযা হী ক্বীমসহ্‌ বহতা 4 

বাঁধতাজী জ্বী ছুী তুমীতি ক্ঞা গথান জগ বহু কি বা ঈ ইহ ্ধী 
মহলা ধং্‌ ষ হি ই দিন্াং কনে জী ছিল জী তুধাণা ধর্হী হছুনী জীং ছা 


, মুই আদব ঈ'গাহদোর আসায় 
কবজ  দিংগাধ জীং নিজ্জাত ভারভলাতী কা জার হানং ঝরা হী 
যা তই জী ইং তত আামুধিক হিরন ছা ছা টিন: 
ই লথা জন ঈদ লাখ জীং দরলীারা জহি ঈ রণ ঈহা যা 
ফি অন দা অগা কী জলিল জনতা মী ভতগ ঈ তর দম জারা ই) . 

জন জাক্ষিমার জন্তুমন উট জানাহ ৭ টি মহ আছ অভ্র ঢু' নি বারা কী 
কই তৃদ্ধ ভে জীং হিথাভ অঁত্ঘাজী ঈ ভাল লী রিনার ঘানার হী গজ 
জ্বী ই। ঈমঘ্িক্ক সমান ঘর জাই উ বনংর নাবাহী বনী অহা গ্থা উন 
জীহ অনা ন হন আযন্ধি-নদ্ধ হী অল জানা &ঁ, জিবন্ডা ক যহ হীন ঝি 
ধা ক ভন লঙ্াদ ভবীহহাধিতর জ্ঞা অনয জান নং জন লী ভান হব অন্ধ জ্ঞা 
সী আনা &, ঘন তীষ জঞাধ নিত সী লী হা দাললা। 

যা ক্যা ই আানিজনিক্ কাযা কি ঘন কি চাষ ভী নিস দাী। 
অহতাজী ছঈ দীঘ নী গন্য জন নবী হ্বীই জর্-হাজ জম ্িঘি নী হী 
স্পরুষ্বা যা ভ্যান ধা হক্কম মক ক ওযানী ভব দিয়া আমা &, জিযন্তা ছল নই 
হীনা ই নি বতখা ঈ তই স্কী ঘুঝি সা হি ঈ ভন্সা ঘন অহা দাগ নী ধা 
ন হ্ীজ্ আখ ্তী নর ঈ খা ঈমকিদ্ধ আনহযন্তাঙী ভ্জী দুধ ঈঁ £হী জন হীরা 
হহনা ই । ৃজকী জীহ ভাঁখা ঈ লাম দহ লী ভিত জানা ই জীন শতন্ধী ভিতী 
সত্তা জানি জগানী & ভখা তত অহ ধী জনতা কা বিহ্বাজ ঝী ভতনী জালা 


(বন্হা। 

মবন্বা জ্কা লাদ শী আজকত হক নিহীথ নহৃলদূগ নিম নন মা ই। জাল 
জী অং হুমা ভমাজ ঈ জাবমী বন্যা দল জনে নাত ভা তত ই দ্ধ বকা 
নান ভুনক্্ছী হা ইত ই। অহিন্বহা লা ছাতা ঈঁ ২-ং ছধী আরনী 
বীর ক, নী ঘর বিশ্বিন্বারা ঈ ভা মাংলাধধী সাই না ই ই 8, নট ছী হ্নাগ 
ছীফর অহ লই জী হর্ন স্ডিতী অহথা ঈ হ্যন ভাত মী লভটী। নহি বল্হা মাধ 
বাতি জাহমী আদা হী ইঁ, বী তন জ্তীই ঝন্া ইল ৯ জিম বীমাং নী হীয়া। 
অহি ভাই দা ঝী ই, জী ঘুর ভন হী ইরা ই, মি ভী যবীষ বন্য নান আই 
আহমিনী শী ছজ্ম-নহাযনা ভ্তনিষ্মিব হী। হর সন্ধা বনী সী উ, 


